ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ভ্রীড়া-সাপ্তাহিক 


খেলার আসর 


১৭ আগস্ট ১৯৭৯ 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই তোো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং 
আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 
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শর্তে বারি প্রচারিত রাঁডি'দারাইিক 


খেলার আসর ; 


বধ ৩1 সংখ্য। ১৫ ১৭ আগস্ট ১৯৭৯ 


খেলাধুলা সম্পর্কে আমাদের জাতীয় নীতি 


ও তার সাফল্যের জন্য প্রচেষ্ট। কিভাবে হওয়া | 


উচিত এ [বিষয়ে নিখল ভারত ব্লীড়া পাঁরষদ 
তাদের খসড়া শিক্ষা দপ্তর মারফত লোকসভায় 


পেশ করেছেন। এ বিষয়ে জাতীয় স্তরে |: 


এখনও আলোচনা শুরু হয়ান। তবে সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত খসড়ায় দেখা যাচ্ছে-- হাঁক, 
ফুটবল এবং আযথলোটিককে কেন্দ্র করে 
আলাদাভাবে জাতীয় ইনাস্টটিউট গঠনের 
সুপারিশ রয়েছে । নেতাজী ন্যাশনাল ইনাঁস্ট- 
িউটে একই সঙ্গে সব ধরনের খেলাধূল। নিয়ে 
যে কাজ চলাছিল-_সুপাঁরশের মধ্যে তার 
পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এর যুম্তত 


হিসেবে বলা হয়েছে_াবশ্বের খেলাধূলার 


সঙ্গে যোগসূত্র রাখার জন্য ইনাস্টাটউটের ওপর 
দাঁয়ত্ব থাকবে এবং আন্তর্জাতিক প্রাতযোগতায় 


জাতাঁয় দল গঠনের সময় কোচিং ও ট্রোনং 


যাতে বিশ্বমানের হয় তারও ব্যবস্থ। করবে । 

সুপাারশোর অন্য: উল্লেখযোগ্য দিক হল 
খেলাধূলার জন্য আলাদ। কেন্দ্রীয় দপ্তর গঠন 
এবং দুঃস্থ খেলোয়াড়দের দেখাশোনার জন্য 
কেন্দ্রীয় তহবিলের ব্যবস্থা । 

কেন্দ্রে নতুন সরকার নিখিল ভারত ক্রীড়া 
পাঁরষদের সুপারিশ কিভাবে গ্রহণ করেন 
তারজন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে । 


সম্পাদক £ অতুল মুখাজি 
শিল্প নির্দেশক ঃ নিতাই ঘোষ 
প্রতি সংখ্যা £ ১:৫০ 

বিমান মাশুল ৪ 


পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য 
স্থানে ২০ পয়সা 


গে 


্ | ফুটবল £ 


ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে ও ফুটবল দলে আসল গঞজেগোলট কোথায়/ 


| অতুল মুখার্জ/২.. 

| মোহনবাগানের জয়ে প্রতাপের অবদান বিরাট/৪৬ 
ইস্টবেঙগলের আরও খবর/পাবন্ন দাস/৪ ৃ 
| কি করে ফুটবলার হওয়া যায়/দ্বরাজ ঘোষ/১০ 


লাল হলুদ জার্স গায়ে অশোক চন্দ মাঠে নামছে না কেন ধা 


| প্রসাদ চট্রোপাধ্যায়/১৪.. 
২] মহঃ স্পোর্টিং খেলোয়াড়রা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন মোহনবাগান 
২] ও ইস্টবেঙ্গলের দিকে/শাশির ঘোষ/ & 


গোলের দৌড়ে কে এাগয়ে/ ৪৫ 

ময়দানে বিচিত্র শব্দ ভাণ্ডার গড়ে উঠছে/ফুটবলার/২১ 
আযালবামে সাব্বির আল/ছবি পাহাড়ী রায়চৌধুরী/২৪ 
চতুর্থ ভাভসন চ্যাম্পয়ন ক্যালকাটা পুলিশ র্লাব/ 


| স্টাফ 'রপোর্টার/৩১ 
| স্বামী নায়ার ঈশ্বরের করুণার দিকে তাঁকয়ে বেচে আছেন/ 
1 বিনু চ্যাটাজি/২৬ 
শবশ্বজয়ী আর্জেণ্টনা বিশ্ব একাদশকে হারাতে পারলনা/ 3২. 


ক্রিকেট £. টু 
দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের মনোবল বাড়িয়ে দয়েছে/সুরত সরকার/৬ 
বাংলার ক্রিকেটে ক শোচনীয় অধস্থা/বশেষ প্রাতনাধ/২০ 


1 বিশেষ রচনা £ ৃ দন 
| ভারতের 'ক্রিকেট সম্পর্কে নেভিল কার্ডাস/শান্ত ভট্টাচার্/১৮ 


গণ্ডগোল, উত্তেজনা আরপয়েণ্ট ছাড়াছাঁড়র মধ্যে ঢাকা ফুটবল! 
আব্দুল তৌহদ/৩৬. 

গ্রাম বাংলার খেলাধূলায় সরকারী উদ্যোগ (২)/বিশেষ পরান ধি/ও, 
মাউণ্টে নিয়ারিং ইন্াস্টটিউট ক লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে 


/] অজয় বিশ্বাস/২৮ - 


ভারতীয় হাঁক দলের আর একটি পরাক্ষ/ সূ বত 
অন্যান্য £ 


| এখানে ওখানে/১৯ 


মঞ্কো 1৮০ বশ্বের সর্বাধক খেলোয়াড় সমৃদ্ধ ভালবল/ 
তাতীন সরকার/১৫ ৃ 

1কান্তমাত/হমানীশ গোস্বামী/১৭ ঃ 
অধধচন্দ্রাসন/মনতোষ চৌধুরী/৩৩ 

অন্য চোখে/ব্যাসদেব/৩৫ 

কি বিচিত্র এই দেশ/রায়ান অমলরাজ/৩৫ . 

ফুটবলে ফুটবল/সুকুমার ভট্াচার্য/৩৯ 

মুয়ান তোরেনাও তোর হচ্ছেন/নজস্ প্রাতনিধি/৪০ 
ওলম্পিকের গপ্পেণ (১৭ )/৯, গুজব না সাত্য/৪৩ 
শব্দ-জব্দ/সুরত ভারতী/৩৩, পাঠকের কলমে/২২ 
ছোটদের পাত * উঠছে যায়া/& 

কাটুন ৪ আি,য়াজা 

প্রচ্ছদের ছবিঃ সমর তরফদার । 


-অন্যান্থ ছবি £ পাহাড়ী রায়চৌধুরী, অবুণ মুখার্জি, শঙ্ষর নাগ 


দাস প্রমুখ । 


. অতুল মবখাজি £ ঘটনার সূত্রপাতঃগত বছরে ক্রাব নির্বাচনের 
কন্থুদিন পরে । একটিংফ্রণ্ট? তোর হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলর প্রান্তন 
সম্পাদক, এফ সময়ের সবচেয়ে শান্তশালী ও ক্ষমতাবান মানুষ 
জেোতষ গুহকে সামনে রেখে । স্থির হয়েছিল ডাঃ নৃপেন দাসের 
দলকে সারয়ে দিয়ে যারা- ক্ষমতায় আসবেন তাদের প্রথম কাজ হবে 
সদস্যপদ থেকে জেযাঁতিবাবুর পদত্যাগ প্রি প্রত্যাহার করানো এবং. 
সভাপাত্তির পদে বরণ করা । কিন্তু একটি দুর্ঘটনা নব নির্বাচিত 
কার্ষকরী কমিটিকে নতুন করে ভাববার সুযোগ করে দেয় সোদিন। 
নিজের বাঁড়তে গড়ে গিয়ে জোতিষবাবুর পা ভেঙে গেল। ইস্ট- 
বেঙ্গল তাবুতে জ্যোতিষবাবুর আর যাওয়া সম্ভব হল না। 'যার। 
সোঁদন ক্ষমতায় এসেছিলেন, তারা ভারতের ফুটবল জগতের এক 
প্রচণ্ড ব্যন্তিত্বশালী মানুষটিকে এাঁড়য়ে যেতে চাইলেন। সদসাপদের 
প্রশ্নটি যেমন ধামাচাপা পড়ে গেল, তেমনি কার্যকরী কমিটির সভায় 
বিধুভূষণ ঘোষের নাম সভাপাতিরূপে গৃহীত/হল। শ্রীঘোষ সভাপাতির 
পদে পুনর্িবাচিত হলেন। 

এ পর্যন্ত যা ঘটল সেটা স্বাভাবক ঘটনা বলে অনেকে মনে 
করলেন । অথচ ১৯৭৮-এর জাতীয় ফুটবলের আসর যখন কলকাতায় 
চলছে তখন জলদ্ধর িডার্স ক্লাবের 'মা'লক+ দোয়ারকাদাস সেহগাল . 
(লালাজি ) জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে দেখা করে জানালেন, 'লভার্স ক্লাব 
উঠে যাচ্ছে । হরাঁজন্দার সমেত কয়েকজন কলকাতায় আসাত চায়। 
ইচ্ছে করলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ওদের পেতে পারে । জ্োতিষবাবু তার 
এক অন্তরঙ্গ (সেই সময়ের) অরুণ ভট্াচার্যকে প্রসঙ্গটি জানান। 
কথাবার্তা শুরু হয় গোপনে । সেই সুত্রে জলঙ্কর ও চণ্ডীগড়ে অরুণবাবু 
যাতায়াত করেন এবং গুরদেব ও হরাঁজন্দার সম্পর্কে ক্লাবের আগ্রহের 
ফথ। জানান । মনাঁজত সম্পর্কে কিছু দ্বিধা ছিল প্রথম থেকেই। 
. ঠিক হয় মনজিতের ব্যাপারটি কলকাতায় খেলা চণ্লার সময় পাকাপাকি 
হবে। এর মধ্যে হরাজন্দার মোহনবাগানের ফুটবল সম্পাদক 
শ্রীতেওয়ারীর সঙ্গে বোগাযোগ করে চিঠির, মায়ফং। কিন্তু মোহন- 
বাগান ক্লাবের ভেতরে ঝগড়া তখন. এন এক. পায়ে যে. তেওয়ারীজ 
টাকা পয়সার ব্যবস্থা করতে. “পারিজেন' না। শোনা বথা-কোচ ?পি 
কে ব্যানার্জরও .বিশেষ মত "ছল" ল/.ওর ব্যাপারে । পি কে মানস 


ভট্টাচার্য ও বিদেশ বসুকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চাইছিলেন । ভেতরের 


গ্রতরছর আই এফ এ আক্ছ-সনড- দেখছে গুরদেব ইস্টবেজন রর্জক$াদের অঙ্গে বসে 


ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে ও ফুটবল দলে আসল গণ্ুগোলটা কোথায় 


ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আজীবন হিতৈষা জোযাতষচন্্র গৃহ _ 


কেরালার পায়াসকে পি কের পছন্দ । 


একজনকে পেলেই হল। 
মোহনবাগান ক্লাবের কর্তৃপক্ষ সেট। মেনে 'নিয়োছিলেন । 

কাজেই ইস্টবেঙ্গলৈর পক্ষে হরাঁজন্দার, গুরদেব ও মনাঁজতকে 
পেতে কোন ঝামেলা পোহাতে হয়নি । পাঞ্জাব থেকে ওরা কলকাতায় 
ঘুরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাগজে কাগজে লেখা, ছবি ইত্যাদি। 
ফ্রপ্টের শাঁরক অরুণবাবুর কাতত্ব সকলে স্বীকার করলেন ৷ জ্র্যোতিষ- 
বাধু তখন শয্যাশায়ী । কিন্তু ফণ্টের অন্য শারকরা দেখলেন, ক্লাবের 
ফুটবল দলকে শান্তশালী করার জন্য তাদেরও কছু করা উচিত। 
আর সব বড় ক্লাবের মতই ইস্টবেঙ্গলের ওপর . কালো টাকার ছায়। 
তখন ভালভাবে এসে পড়েছে । ডাঃ নৃপেন দাস ধুনছকই একজন 
নামকরা শল্যাবদ । কলকাতার উঁচুমহলের সমাজে সম্মান ও প্রীতষ্ঠা 
থাকলেও, তেমন অর্থবল ছিল না। নতুন সম্পাদক 'নশীথ ঘোষের 
কাছে অর্থ সমস্যা কোন সমস্যাই নয়। তবুও নতুন কাঁমটি বাজেট 
করতে গিয়ে দেখল সদস্যদের চাদ। বাড়ানো প্রয়োজন । আর প্রাতি- 
পক্ষ যখন আগেই গ্যালারি ঠতারর নামে টাদা বাঁড়য়েছে তখন আর 
দোষট। কোথায় । হাঁরিপদ দাস কেরালার ম্যাথুজ ও দেবরাজকে ক্লাবে 
হাজির করলেন। সাব্বির আল ছিলই। ডেভিড উইিয়মস 
কলকাতায় জাতীয় ফুটবলের সময় থেকেই  ইস্টবে্ল ক্লাবের প্রাতি 
একটা বিশেষ আত্মিক টানে ভূগগাছল। - 

গিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নতুন কতৃপক্ষ যেমন সোঁদন নিঃশব্দে 
জ্যোতিষবাবুকে ছাটাই করোছিলেন, তেমন দল তোর করার সময় কোচ 
অরুণ ঘোষের মতাম যাচাই করার প্রশ্রটিকে কোনরকম গুরুত্ব দিতে 
চানান। তবে ধরে নেওয়া উচিত তায়া সফলেই ফুটবল বোদ্ধা, 


নিজেদের মতামতের ওপরই বেশী আম্থা। কাজেই সময়েশ চৌধুরীর 
চলে যাওয়া তাদের কাছে যেমন কোন সমস্যা বলে মনে হয়ান তেমনি 
আরও কয়েকজনকে তারা আতীরন্ত পর্যায়েফেলে ছাটাই করলেও ২৯ 
তারকাকে নিয়ে একটা সমস্যা রয়ে গেল। অশোক চন্দ্র ও মীর 
সাজ্জাদকে ধরলে ফরোয়ার্ড প্রত্যেক জায়গায় দু'জন .করে। লিংক- 


: ম্যানদের জায়গায় সেই অবস্থা, স্টপার ও ব্যাকের জায়গায় সত্যাঁজত, 


চিন্ময়, গুরদেব, ম্যাথুজ, শ্যামল ঘোষ ও রাঁধন দাস। ঠাই নাই, 
ই নাই। 


সমস্যা অন্য রকমের । কেরালার খেলোয়াড়রা থেলবে, না-- 


পাঞ্জাবের খেলোয়াড়রা » যায়৷ তাদের এনেছেন সমস্যা তাদের 
কাছেও। এর ওপর আরও ওপর মহলের চাপ আছে! 
ঘোষের লোকবল ও অর্থবল বিস্ময়কর । বড় শাঁযফের প্রতিনিধি 
1হসেবে ক্লাবের সম্পাদক। অনেকে দোষ দেন মেজাজট। বংশ 
শতাব্দীর শেষাঁদকেও মধ্যযুগীয় । ফুটবল সম্পাদক পরেশ সাহ। নিজের 
দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন । সবশেষে রয়েছেন কাটার মুকুট পরে 
.কোচ অরুণ ঘোষ। শিবপুরের ছেলে হলেও জীবনের দ্বর্ণময় দিনগুল 
কাটিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলে । দাবী ছাড়তে পারেন না সঙ্গত কারণেই। 
কারণ মূল দাঁয়ত্ব যখন তায় ঘাড়েই গড়েছে । উত্তর ও দক্ষিণ 
থেকে আন৷ ভিন্ন মানীঁসকতার খেলোয়াড় তার কাছেও যেমন, তেমন 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কতৃপক্ষের কাছেও এক নতুন সমস্যা । কতৃপক্ষের 
কাছে আরও একটা সমস্যা ক্লাবের নতুন সদসাদের মানাঁসকতা ৷ 
সত্তর দশকের প্রথম ছ'বছরের প্রচণ্ড সাফল্য ওই মানাঁসকতাকে এক 
নতুন কাঠামোয় মধ্যে স্থাপন করেছে । আর কতৃপক্ষ নিজেরাও যে 
একটি বড় সমসা। একথা ভুলে গেলে চলবে না। রাজ বানোয়ারিলাল 
রায় থেকে কাঁপ বাবু, জ্যোতিষবাবু ও ডাঃ দাসেক্। সঙ্গে নতুন 
কতৃপক্ষের এক বরাট জেনারেশন গ্যাপ', এক ভিন্ন মানসিকতার 
তআধিকারা তারা৷ সেই সঙ্গে । 

ফ্রন্টের মধ্যে ভাঙাগড়া মিলি দলের ফ্রণকে পর্যস্ত হায় 


মানালে। ৷ জ্যোতিষবাবুর প্রভাব ওই ভাঙাগড়ার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল. 


সেই সঙ্গে। সহকারী সম্পাদক বিমল সেন-এর অপসারণ ওই ছকেই। 
[বমল সেন-এর সঙ্গে আরও দুজন প্রভাবশালী সদস্োর কার্ড রিনিউ 
হয়ন এবছর । কিন্তু সমস্য উঠে এল নতুন আকারে যা খেলোয়াড়দের 
পর্যন্ত দিশেহারা করে দিল একাঁদন । 
করে সংঘবদ্ধ দ্থানীয়দের সঙ্গে যোগ দিল পাঞ্জাব ছাড়।৷ অন্য সব 
জায়গার তুথাকাথিত বাঁহরাগ্ত্তরা । ডেভিড উইলিয়মস অবশ্য 
অনারকম । আপন মনে হাসে। দেখেছেন ওরই চোখের সামনে 
কাকোকা কিভাবে বাদ পড়ে গিয়েছে * মরশুমের আগেই 1 £ 
পাঞ্জাবের খেলোয়াড়র৷ ফু'সেছে কেন? কায়ণ বরাতী করা গুরদেবেকে 
অনেক কাঠখড় প্ুঁড়য়ে, মামলার তাদ্বর করে আনতে হয়েছে। 


হরাঁজন্দার কলকাতায় আসার আগে মনজিতের ব্যাপারটা ঠিক করতে 
গুরদেবও এঁদকে মনজিতকে নিয়ে চীস্তুত। 


ধগয়ে বার্থ হয়। 


নিশীথ, 


“আপন বাচা” নীতিকে আশ্রয় 
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গুরদেব প্রথম মরশুমেই দলে জায়গ। করে 1নয়োছন 
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গোলঙ্জাল. শুরু থেকেই । কর্তৃপক্ষ সব বুঝেও বুঝলেন না। কেকার. 


ঠুকে ঝু'কবেন সাহায্য ক্ষ্রতে। টাকার থাল হারপদ দাস মহাশয়ের 


হাতে । অরুণ ভটটরাচার্য কিছু করতে পারলেন. না। আগেকার ফুটবল . 


সম্পাদক অজয় শ্রীগানী এগিয়ে গিয়েছিলেন এক সময়। কিন্তু 
ব্যাপার বুঝে পিছু হটে এসেছেন। পরেযা হয় করা যাবে। প্রশ্ন 
উঠেছে দেবরাজ যা বলেছেন বা লিখেছেন তার মধ্যে আতিরঞ্জন আছে 
কনা, আর নিজে ওই বিবৃতির মুশাবিদ৷ করোছলেন কিন।। না, অন্য 
কেউ করেছেন অবুণ ভট্টাচার্যকে বেকায়দায় ফেলার জন্য । 

এখন পর্যন্ত ইপ্টবেঙ্গল দুটি খেলায় একটি করে পয়েন্ট হারিয়েছে 
_-যোহনবাগান ও মহমেডানের বিপক্ষে । অথচ ক্লাব কতৃপক্ষ 
কার্যকরী সাঁমতির সভার জনা বিজ্ঞাপন দিলেন শবপর্যয়ের, মোকাবিলা 
করার'জন্য । আসল বিধর্ষয় কোথায় সদস্যদেরই বোধহয় খু'জে বার 
করতে হবে। নতুন মানাসকতার সদসাদের মধ্যেও সে বিপর্যয়? 
লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে আছে তাদের মধ্যে যারা সদস্য গযালারর 
উত্তর দিকে বসেন কিন্তু মন পড়ে থাকে দাক্ষণ দিকে ছু 
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খলা 


পবিত্র দাস ৪ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের, 


সমস্যাটা যেন র্লমশঃ জট পাকিয়ে যাচ্ছে । 
কর্মকর্তারা গুরদেব-দেবরাজ ঘটিত ব্যাপার- 
টাকে ধামা চাপ। দিতে চাইছেন | * ওরা এখনই 
চলে গেলে ক্ষাত ওদের নয়। ক্ষাত ক্লাবের। 
কারণ ক্লাব ওদের দু'বছরের চুন্ততে এনেছে । 
আর গুরদেব, মনাঁজতের বিরুদ্ধে কোন শাস্ত- 
মূলক ব্যবস্থা 'নলে ওরা নানারকম ঝামেলা 


বাধাতে পারে ।? অর্থাৎ ক্লাব কর্তৃপক্ষ ওদের: 


ভয় পাচ্ছেন । ক্লাবের কম্নকর্তাদের খেলোয়াড়- 
দের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, তাও এ থেকেই 
বোঝা যাচ্ছে । র্‌ ৫? 
ক্লাব কর্তৃপক্ষ, শোনা যাচ্ছে কোচ অরুণ 
ঘোষকে বরখাস্ত করতে চাইছেন । অবরুণবাবুর 


সম্পর্কে কারুর কারুর আঁভযোগ॥ঃ তান নাক 
গ্রুপ করেন বাঙালী খেলোয়াড়দের নিয়ে এবং 
সেই কারণে পাঞ্জাবের ছেলে মনাঁজত ও. 


হরাঁজন্দর সুযোগ পায় না। যে খেলোয়াড়টি 
বা খেলোয়াড়রা এই .আঁভযোগ তুলে ক্লাবের 
সুনামে কলঙ্ক লেপন করে তাদের রেহাই 
'দয়ে সাত্যকারের এক ভদ্রলোককে কেন শান্ত 
দেওয়। হচ্ছে? এই শাস্ততে ওরা খুশী হলেও 
বাংলার ছেলেরা যেমন খুশী নয়, তেমান 
নাইজোরয়ার ডেভিড, দাঁক্ষণের ম্যাথুজ ও 
দেবরাজ এবং পশ্চিমের সাঁব্বরও খুশী নয় । 

অরুণবাবু এর আগে এ মরশুমে দু'বার 
তার'দায়ত্ব থেকে রেহাই পেতে চেয়োছলেন। 
কারণ কোচের যথার্থ মর্যাদা তাকে দেওয়। 
হচ্ছিল না। কোন্‌ ম্যাচে কোন্‌ টিম নামবে 
তা ঠিক ঝরতে কর্তারা অহেতুক ও অবাঁ্চত 
হস্তক্ষেপ করতে শুরু করলেন । এট৷ অবুণবাবু 
মেনে নিতে পারেনান। সেই তাকে যেতেই 
হবে, কিন্তু 'িছু অসম্মানের বোঝ৷ ঘাড়ে 
নিয়ে । এর আগে গেলে হয়ত এটা হোত 
না! 
অরুণবাবু ঠিক করেছেন, তান আর 
কোচের. দাঁয়ত্ব ঘাড়ে বয়ে বেড়াবেন না। 
তবে তাকে কেন তাড়ান হল তার কারণ 
জানতে চাইবেন কতৃপক্ষের কাছে । তারপর 
সরে যাবেন। অবশ্য হীতিমধ্যেই তানি 
ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করেছেন । 

অবুণবাবু চলে গেলে কোচ কে হবেন, 


তা নিয়েও কর্মকতাদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে ।, 


০০ 'বন্তু মুদ্ছিল হচ্ছে ক্লাবের বর্তমান পারাস্থিতিতে 
ঢু: অরুণবাবু ছাড়া অন্য কেউ হাল ধরতে পারবে 
ভি না। অরুণবাবুর মত ব্যন্তিত্ববান লোক কই! 

_খাঁদকে দ্থানীয় খেলোয়াউরা ক্রমে যেন 
জোট পাকাচ্ছে, 'অলুষ্থ, প্রাতযোগিতা' চলছে । 
(১ শ্যামল ঘোষের বদলে গুরদেব বা অন্য কেউ 


ইস্টবেঙ্গল ঃ আরও খবর 


মরশুমের শুরুতে ফুটবল সম্পাদক পরেশ 
সাহ। যা ছিলেন ত্যাজ তার তাঁন তা নন 


তরুণ ঘোষ-টিমের জনয এমন চিস্তা.আর নয় / পাহাটরী 


চান্স পাচ্ছে এটাও তারা৷ মেনে নিতে পারছে, 


না, কারণ শ্যামল সুযোগ পেয়েছে খুব কম। 


সুযোগ পায়ান রবীন দাস। এর গন্য 
তারা; অরুণবাবুকে দায়ী করছে না। তার৷ 


জানে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে টিম ফরতে এই প্রথম 


কতারা সরাসার নাক গলাচ্ছে। তার] আচ 
পেয়েছে পরবর্তী এক মিটিং-এ কয়েকজন 


বাঙালী খেলোয়াড়কে সাসগেও্ বরা হবে রি 


বিডেদ সৃষ্টির জন্য) কম্বা অতটা না পারলেও 
সতর্ক করে দেওয়া হবে । এবং তাই যাঁদ 
হয় তবে একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে 
সামনের শিল্ড ও অন্যান টুর্নামেণ্টে ইস্টবেল 
সবধা করতে পারবে না। খেলোয়াড়রা 
এতদিন চুপ. করে থাকলেও আর থাকবে__ 
এমন মনে হয় না । ওরা এখন অপেক্ষা করছে 


.. একটি সমস্যা তোর করেছেন, 


,টেণ্টে হচ্ছে না। 


কম্নকতাদের মুখোমুখি হবার ।  বোমাটা 
ফাটবে তখনই | রলমুবের সবচেয়ে বড় সমস্সা। 
হবে সেটাই । এবং মনে হচ্ছে ক্লাব সেই 
সমস্যার দিকে এগোচ্ছে । এমন অবস্থাকে 
সামাল দেবার ক্ষমতা বিধুভুষণ ঘোষ বা 'নশীথ 
ঘোষের নেই। 

ক্লাব কর্তারা এই সমস্যার উপরে আরও 
সেটা হোল 


পরেশ সাহাকে ফুটবল সম্পাদকের পদ থেকে 
' সরিয়ে দেওয়া । 


টিম করার ব্যাপারে তার 
কোন মতামত ছিল না প্রথম থেকেই । ইস্ট- 
বেল £ মোহনবাগান ম্যাচে তাকে ও অরুণ - 
ঘোষকে “প্লেয়ার লিস্ট ধাঁরয়ে দিয়ে বজা৷ হয়ে- 
ছিল এরাই খেলবে । পরেশবাবুকে এখন 
সরতে হচ্ছে এই বদনাম 'নয়ে যে, তান 
খেলোয়াড়দের শুঙ্খলা রক্ষা করতে বার্থ 
হয়েছেন। স্থানীয় খেলোয়াড়রা গ্রুপ করছে 
এবং তার পিছনে মদত আছে ফুটবল. 
সেক্রেটারির । ঠিক হয়েছে সাধারণ সম্পাদক 
নশীথ ঘোষ এরপর থেকে ফুটবলের 
ব্যাপারটাও দেখবেন । এবং তাতে খেলোয়াড়- 
দের মধ্যে বিভেদ বাড়বে বলে খেলোয়াড়রা 
মনে করছে। | 

আসলে একট। জিনিস পাঁরষ্কার হয়ে 
গেছে, বাইরে থেকে আনা ২/৩ জন আত 
দামী স্টারকে সন্তুষ্ট করতে তাদের পিছনে 


কেবল অঢেল পয়সাই ঢাল৷ হচ্ছে না, ক্লাবের 


এীতিহা, সুনাম ও সম্মানও- বাকয়ে দেওয়া 
হচ্ছে। এবং যাকছু হচ্ছে তা'কন্তু ক্লাব 
হচ্ছে বালিগঞ্জের এক 
দোকানে বসে বা কোন এক কর্ধকর্ার বাড়তে 
বসে। দোকানের মালিক ক্লাবের কর্মকর্তা 
নন। কিন্তু তান মনে করেন: “অরুণ ঘোষ 
খেলার কিছু বোঝো না, বাঙালী ছেলেগুলে। 
খেলতে পারে না, কেবল দাও দাও ।, এবং 
এই ভাবন। কর্তাদের মধ্যে দু'একজনেরও বড় 


[্রয় ভাবনা । ৯, 


শিশির ঘোষ £ 
খেলোয়াড়র। কেউ. কেউ কৃতজ্ঞত।৷ জানাতে 
মাঠের উপরই: অমলবাবু ভেঙে পড়লেন__ 
“অপমানের বোঝা মাথায় নয়ে আমাকে ক্লাব 


কোচ অমল দর্তকে 


ছেড়ে আসতে হয়োছিল। আজ তোমরা 
প্রমাণ করলে কোচিং আমও বুঝ ।' 
থমকে দাড়ানো সমরেশ - বললেন £ 


“মহমেডানের জা্স পরে তো৷ আর মহমৈডানের 
সঙ্গে বেইমান করতে পার না। এখন 
আপনার। 1বচার করুন আম ফুল- -টাইম ন। 
হাফ-টাইমের প্রেয়ার 2 

মেসে 1কছুট। আগে পৌছে গিয়েছিলাম ) 
ওখানে . ক্লাবের সহকারী সাধারণ সম্পাদক 
1রয়াজুল ইসলাম জানালেন, 
মাঠ থেকে বোরয়ে ক্লাব টেণ্টে ফেরার সময় 
পথে সিএ বি ক্লাব হাউসের সামনে কিছু 
লোকের আক্রমণে গৌরাঙ্গ ব্যানার চোখে 
আঘাত লেগেছে, গাড়ির কাচে ইট মারায় 
ভাঙা কাচের টুকরো অশোক চক্রবতীর শরীরে 
বেশ কয়েকট। ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, অমল- 
রাজের -মাথা ফেটেছে, সুভাষ রায়ও সামান। 
আহত, এছাড়। খেলার সময় একটু আধটু চোট 
পাওয়া, খেলোয়াড়দের ডাক্তারের কাছে নিয়ে 
যাওয়া হয়েছে 


মেসের খাওয়ার ঘরের টেবিলে প্লেয়ার 


দের অপেক্ষায় ছিলাম । প্রায় সাড়ে সাতটার 
সময় বিধবস্ত সৈন্য দলের মত এসে ঢুকলেন 
লিফুদ্দীন, আনোয়ার, সুভাষ রায়, মুস্তাফা, 
নাঁজব এবং সুজাত । লতিফ খোঁড়া!চ্ছলেন । 
আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'আমার 
আ]াঙ্কেলের চোটের উপরই আবার মেরেছে ।” 
তারপর.আবার নিজে থেকেই বলে উঠলেন, 


“বলটা হিল করে বের করে নিয়োছিলাম 'ক্তু : 


ণচন্ময় শেষ মুহূর্তে আমার হাটুর উপরে ঠুকে 
দেওয়ায় আর শট নিতে পারলাম না। তবে 
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'মোহনঝাগান। 


মহঃ স্পোর্টিং খেলোয়াড়রা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে 
দিয়েছেন মোহনবাগান ও ইস্টবেস্তলের দিকে 


ভাজকে আমরা বেটার ফাইট করোছ, ঠিক 


কিনা বলুন ?” 


গরের ব্যাচে অন্যান্য কয়েকজন খেলো- 
য়াড়কে সঙ্গে নিয়ে সাধারণ সম্পাদক ইশরার 
আমেদও মেসে এসে পৌছলেন। ইশরার 
সাহেব বলে উঠলেন, ক, আপনাকে বলে- 
ছিলাম না আমরা... ফাইট পুট আপ করব 1” 
বেশ কয়েকাঁদন আগে কোচ অমল দত্ত একই 
কথা বলেছিলেন। অমলবাবুর 


'মহমেডান টিমের সবাকছু.থাক৷ সত্বেও গুছিয়ে 
শান্ত প্রয়োগ করতে না পারার কারণেই টিম 
মার খেয়েছে । অমলবাবুই স্টপার গৌরাঙ্গ 
ব্যানাঁজকে সাইড ব্যাক হিসেবে সফল প্রমাণ 
করে দিলেন। ইস্টবেঙগলের বিরুদ্ধে লড়ার 
জন্য অমলবাবু ন্ট, চৌধুরীকে , কিছুট। 
উইথড্রয়াল খোলয়ে থার্ড হাফ হয়ে ইস্টবেঙ্গল 
ফরোয়ার্ডদের প্রাতিহত করতে বলোছলেন । 
একটা সময়ে পিণ্টকে ছিপ ভিফেন্সে নেমে 
সুইপার ব্যাক 'হসাবেও খেলতে দেখা যায়। 
1তন ফরোয়ার্ডদের মধ্যে দীনকরের উপর 


ধনর্দেশ ছিল .সব বল ধাওয়া করার এবং 


উপরে উঠে হেড নেওয়ার । অমলবাবু -তার 
স্ট্রাটোজর ব্যাপারে সম্পূর্ণ সম্ভৃষ্ট তবে 
মহমেডান একট৷ গোল পেয়ে ম্যাচ জিতলে 
আরও খুশী হতেন। 

হাঁবব 
খাটের ওপর শুয়ে পড়লেন । তাকে আঁভ- 
নন্দন জানাতে নিজে থেকেই বলতে শুরু 
-করলেন, “লগে আমাদের কোনও স্টেক ছিল 
না। আমর৷ ফাইট. করব একথা। আগেই 
বলোছলাম। তবে এই খেলার ফলে মোহন- 
বাগানের ছুট আযডভানটেজ হল। ইস্ট- 


বেঙ্গল কিন্তু আজ মোটেই চ্যাম্পয়ূনর মত 


খেলেনি। . বিশেষ করে মনোরঞ্জন মাথ। 
গরম করে খেলাটা খারাপ করে ফেলেছে । 
আমাদের টিমের কি আছেঃ সেভেণ্টি 
পারসেণ্ট প্লেয়ারের চোট । স্ট্রাইকার নেই । 
এই অবস্থায় আমাদের ছেলেরা লড়ে গেল। 
আমাদের একজন ভাল গার্জেন দরকার ছল 
টিমটা সেট করার জন্য। অমলদার গাইডেন্সে 
রা উপকার হয়েছে।' 

« কানাঘুষে৷ শুনেছিলাম, সারা শহর গুজবে 
তোলপাড় আমরা নাঁক ছেড়ে দেব। কোনও 
বড় টিমকে ছাড়াছাড়ি নেই। 
হরে । আমাদেরই আজ জেতা গেম ।: আমার 
গোলটা দীনকর বাইরে থেকে বল টেনে 


মতে. 


খোড়াতে খেঁড়াতে ঘরে ঢুকে 


লড়ে জিততে : 


এনেছে বলে রেফারি নাকচ করে দিলেন । 


কিন্তু ফটোগ্রাফারদের দু'একজনকে জিজ্ঞেস 


করে "কর্মকার জেনেছেন এবং 
নিজেরও দৃঢ় ধারণ বলটা ভিতরেই ছিল 
এবং জেনুইন গোল নাকচ করা হয়েছে ।? 
খেলার ছক সন্বন্ধে গ্রশ্ন করায় হাবিব 
জানালেন, “আমরা" ৪-৩-৩ . প্রথায় একটু 
ডিফেনাঁসভ হয়ে খেলা শুরু করি পরে 
যখন দোঁখ ইস্টবেঙ্গলের আযাটাকে তেমন 
ফোর্স নেই তখন একটু ওপেন্‌ হয়ে আমর৷। 
আযটাকে যাই। খেলার শেষ দিকে অবশ্য 


আবার কিছুট। ডিফেনীসভ হয়ে পাঁড়। 
আমাদের দুই ব্যাক ইস্টবেঙ্গলের উইঙ্জারদের . 


তেমন খেলতে দেয়ন। মাঝখান থেকে 


আ্যাটাক করতে এসে দুই সটপাবর কাছে ঘা 


খেয়েছে ৷ খাঝাজ-অমলরাজ এবং উইথ- 
ড্রয়াল হাফ হিসাবে িণ্টু প্রচুর বল 
আমাদের জুগিয়েছে এবং নিজেরা ত্যাটাকে 
উঠে এসেছে । : স্ট্রাইকার নেই বলে গোল 
প্রেলাম না ।£ : 


«দর্শকরা নিশ্চয়ই বলবেন, আমরাই .ভাল+ 
খেলেছি । 


কন্তু ভাল খেলে. কি হবে? 
ভাল খেল।৷ কি কেউ চায়? ভাল, খেলার 
ফল ওই ঘরে গিয়ে দেখে আসুন, উঠত 


ছেলেদের ভাল খেলে 'ি ফল হয়েছে ?, 


পাশের ঘরে গিয়ে দোঁখ গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি 


চোখে ব্যাজ বাধা অবন্থায় শুয়ে, অশোকের 


উরুতে এবং গায়ে কয়েক জায়গায় গাঁড়র 
টুকরো কাচের কাটায় ব্যাণ্েজ, অমলরাজের 
মাথায়, পাঁট্র। এমনাঁক হাবিবকে শৃশ্বষা 


২ শুরু করেছে মহমেডান_ খেলোয়াড়দের সুখ- 
দুঃখের সঙ্গী আজজ । 


আমার . 


সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যখন বোৌরয়ে : 


আসাঁছ তখন হাবিব আবার বলে উঠলেন, 


“আমার স্ট্রাইকাররা ফিট হয়ে উঠলে এবং 


টিম অমলদার' আডভাইসে আর একটু গুছিয়ে 
খেলতে শুরু করলে শিল্ড বা বাইরের ট্রাফতে 


দেখা হলে ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানকে 
আমরা ঠিক হারাবো। দেখবেন ।'. কয়েকজন 
খেলোয়াড় হাবিবের সঙ্গে গলা মাঁলয়ে 
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বললেন, 'হ্যা, আমাদের চ্যালেঞ্জ রইল ছু ৫১ 


£ খেলার আসর ৬. 


দ্বিতীয় টেষ্ট ভারতের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে লর্ড থেকে সুরত সরকার 


লণ্ডন £ ৯ আগস্ট শানবার, ৪ আগস্ট 
যখন ইংল্যাণ্ডের লর্ডস মাঠের প্রেস বক্স থেকে 
নেমে আসাছুলাম, তখন আমার মত গ্রতোক 
ভারতীয় সাংবাদিক এক অপাঁরসীম লজ্জা ও 
ক্ষোভে অন্যান্য ইংরাজ সাংবাঁদকদের মুখের 
[দিকে তাকাতে গস্ত পারছিলেন না ।. এজ- 
বাসটনের প্রথম টেস্টে ইানংসে হারার পর 
ভারত লর্ডসে প্রথম ইনিংসে 
আউট । 
৩৫৭ রান করে ইংল্যাণ্ড ২৭১ রানে এগিয়ে 
রয়েছে । দু'জন নট আউট. ঝাটসম্যান জিওফ 
মিলার (৫২) ও টেলর (২৫) সোমবার 
সহজে বাট ছাড়বেন মনে হয়ান 

এর ওপর একজন ওয়েস্ট হীণ্ুয়ান সাংবাদিক 
কানে কানে বললেন, “সোমবার 1ক বৃষ্টি হবে 
বলে তে।মার মনে হয়” । খুব নিঃসঞ্োচে বলে- 
ছিল্রেন; কিন্তু আমার কান লাল- হয়ে গেল। 
এর মধ্যে অবশাই হয়ত কোন হীঙ্গত ছিল ন। 
যাঁদ আমর দ্বিতীয় দিনের খেলার কথা মনে 
াখি। প্রথম দিনে মান্ত সাড়ে তিন ঘণ্টার 
ব্যাটিং-এর পর ভারত ৯৬ রান করে আউট 
হওয়ার পর দিনের শেষে এক উইকেট ৫৩ 
রান স্করে। দ্বিতীয় দন সমান) 1কছুক্ষণ 
খেলা হয়। রান ওঠে মান্র এবং ইংল্যাও 
আরও দুটি উইকেট হারায়। প্রথম দিন 
'্রয়ারাল ও 1দ্বতীয় দিনে বয়কট ও গুচের 
উইকেট পড়ে । তৃতীয় দিনে ইংলা।ও সারাদিন 
ধরে পিটিয়ে দিনের শেষে সাত উইকেটে 
৩৫৭ রান করে অর্থ।ৎ আরও ২৮৫ রান করে 
চার উইকেটের 'বানময়ে। গাওয়ার (৮২) 


ও র্াগডাল (৫৭) জুটি ১৯৪ রান করে। 
মিলার ৫২ অপরাধজত। 


৯৬ রানে. 
শানবারের শেষে সাত উইকেটে: 
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ভারতের প্রথম ইনিংস সম্পর্কে মন্তব্য 
করা শস্ত। গাভাসকরের ৪২ রান ছাড়। 
বিশ্বনাথ ২১। শেষ সাতটি উইকেট" ২১ 
রান যোগ করে টেস্ট (ক্রিকেটে এবং শ্বাভাবক 
উইকেটে । তবে বোথাম ও হেনাড্রকের বল 
ভাল রকম সুইং করে এট৷ ভারতীয় ব্যাটস- 
ম্যানদের জানা । যতটা সাবধান হওয়। উচিত 
ততট৷ তারা হননি। বোথাম শেষের সাতটি 
উইকেটের মধে। চারটি পান। বাকি তিনটির 
মধ ঘাড় অপরাজিত । বেজ্ষট রান 
আউট এবং রেদী লেভ|রের হাতে বোল্ড । 


হেনাঁড্রক বেঙ্গঘরকর ও বিশ্বনাথের উইকেট 


গান। গাভাসকরকে গুচ আউট করেন। 
বোথামকে ১০০টি টেস্ট উইকেটের জন্য 
ভারতের "দ্বিতীয় ইনিংসের জন্য অপেক্ষা 
করতে হল। ও 

সেই পুরনে৷ কথায় ফিরে আসি । রাবিবার 
বিরাতর দিনের পর সোমবার বৃঁষ্ট হবে কিনা 
এবং ভারত আরও একট অপমানকর 
পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পাবে কিন।। 
সোমবার ৩৫৭ রানের সঙ্গে আরও ৬২ রান 
যোগ করে ইংলযাণ্ড যখন ইনিংস 'ডক্রেয়ার 
করল তখন ৩২৩ রানে এগিয়ে । হাতে 
দদনের কিছু কম সময় । আবহাওয়। 
চমংকার। গাভাসকর ও চৌহান 'কন্তু প্রথম 


চা টিনা 2০ 
থেকেই সাহদ করে খেললেন । তবে ৫৯ 
রান করার পর গাভাসকর একই ধরনের 


- বল বারবার মারতে গিয়ে দুবার কাচ জাউট 


থেকে বঝাচলেন এবং তৃতীয়বার িয়ারালর 
হাতে কচ আউট হয়ে গেলেন । বোলার বোথাম 
অবশ। ১০০টি উইকেট সম্পূর্ণ করলেন ওই 
সঙ্গে । গাভাসকরের সাবধান হওয়ার সুযোগ 
এসোছল, বিশেষ করে চৌহান যখন আগেই 
আউট হয়েছেন।' 

দিনের শেষে দিলীপ বেক্রসরকর ও 
বশ্বনাথ যথাক্রমে ৬৬ ও ৩৫ রানে অপরা?জত 
রইলেন । বেঙ্গসরকর মোটামুটি সহজ ভাবেই 
খেলেছেন, বিশ্বনাথ অযথা ঝুশীক না নিয়ে 
ভালই করলেন । দুজনেই পঞ্চম ও শেষণদনের 
জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখলেন ৷ গন্ডম 'দনের 
শেষে ভারতের দুজন শুধু সেপ্টার করলেন তাই 
নয়, দিলীপ বেঙ্গসরকর দ্বিতীয় ও _বস্থনাথ 
তৃতীয়) ভারতীয় ব্যাটসমন হারা এই 
গৌরবের আঁধকারী। এর অঙ্গে, ২5 বছর 
আগে প্রথম যে ভারতীয় ঝাউসন্ল জ্ঞসে 
সেপ্টার করেন তার নাম ভিন মক ; হ-কড় 
তার জীবদ্দশায় দ্বিতীয় কেন ভারতখহ কাউস- 
মনকে লরডসে সেপ্ুরি করুতে দ্বেখে যেতে 
পারেনান। ভারত দ্বিতীয় টেস্টটি সন্ছলদ :নয়ে 
ড্রকরল। মানডেটার ওভ্ভঃর নং খেলে 


আধনায়ক ব্রিয়ারীল যখন দল নিয়ে মাঠ ছেড়ে 
চলে যান তখন ভারতের ৪ উইকেটে ৩১৮ 
্লান হয়েছে। বিশ্বনাথ তার নবম এবং 
বেঙ্গসরকার তৃতীয় টেস্ট সেণু'র করলেন। 
'শ্বনথের ১১৩ রানের মধ্যে বারোটি বাউগ্ার। 
এক অনব্দ) ইনিংস খেললেন। কাজর 
মেচড় 'দিয়ে তার গ্কোয়ার ড্রাইভ ভোল৷ যায় 
না। বিশ্বনাথ এসৌঁছলেন চোঁহানের আউট 
হয়ে যাওয়ার পর। শুরু থেকেই ভাল 
খেলেছেন । প্রয়োজনে কাট ও পুল কর! থেকে 
বিরত থাকেননি । তার অন লাইডের মাবের 
মধ্যে ছিল 'ব্রকেটের সেই আভজাত্/প্ণ 
স্ট্রোক। বেঙ্গঘরবরের এই খেলা দেখে 
ভাঁবষ/তে ভারতীয় ক্রকেট তার কাছে অনেক 
আশা করতে পারে। বেঙঈগসরকর অস্তত 
প্রমাণ করলেন যে, বার্থত।, গ্রাান ও অপমানের 
যে. বোঝা ভারতীয় শৃক্তকেটের মাথার ওপর এসে 
গড়েছে তার মোকাবিল। করার মত মনোবল 
তিনি আয়ত্তে আনতে পেরেছেন । ম্যান 
।অব দ্য মাচ তারই ম্বীকৃতি | বোথাম, হেনাড্রক 
গলভার ও এডমওঁ্সরা সারাদন বল করে 
বশ্বনাথ বেঙ্গসরকর জুটিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য 
করতে পায়েনান। এডমওসের ৪৫ ওভার 
থলে ১৮টি মেডেন ৬২ রান এবং দুটি 


উইকেট বলে দেবে যে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা 


তাকে যথোচিত সমীহ করেছেন। 
পণ্ম দনে বৃষ্টি এবং আলোর অভাবে 


প্রায় দু ঘণ্টার (১১১ মিনিট ) মত সময় খেলা 


হতে পারোন। ভারতীয় জুটি 'বশ্বনাথ ও 
দলীপ বেঙ্গঘরকর চতুর্থ দিনের মধ্যাহ 
ভোজের পর থেকে ব্যাট করেছেন, গণ্ম দিনের 
চা বরাতর পরও জুটির বিচ্ছেদ ঘটাতে ব্যথ 
হলেন অধিনায়ক ব্রিয়ারীল। 
সময় গাঁড়য়ে গেল। ম্যানডেটার ওভার শুরু 


হওয়ার কিছু আগে দিলীপ ও বিশ্বনাথ আউট 
হলেন। 


গায়কোয়াড ও যশপাল শগ্না কয়েক 


চা বিরাতির পর. 
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দিলীপ বেঙ্গসরকর লর্ডসে মযান অব দ্য মাচ 
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ওভার খেলার পর নিধারত সময় শেষ হয়ে 
গেল। ব্রিয়ারীল তখন বুঝতে পেরেছিলেন 
যে চারটি উইকেট পড়ে গেলেও ম্যানডেটার 
ওভারে আর 'কছু করাযাবেনা। এরপর 
আলো কমে গেল। ব্রিয়ারলি আল্পায়ারদের 
কাছে খেলা বন্ধ করার কথা জানয়ে মাঠ 
ছাড়লেন। 

দ্বিতীয় টেস্টের পর গাভাসকরের ব্যন্তগত 
রান সংখা বিজয়মঞ্জেরেকরেরহংল্যাণ্ডেরবপক্ষে 
১৭টি টেস্টে ১১৮১ রান ছাড়িয়ে গেলেন! 
গাভাসকর অবশ্য ১৯টি টেস্ট খেলেছেন। 
বশ্বনাথ ও বেঙ্গঘরকর জুটি দু রানের জন্য 
তৃতীয় উইকেটে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে নতুন 
ভারতীয় রেকর্ড করতে পারলেন না। মার্চেণ্ট 
ও হাজারে এবং হাজারে ভিনু মখকড়ের জুটি 
২১১ রানের রেকড রয়েছে । 

একটি টেস্টে পিছিয়ে থাক৷ ভারত কিছ্ছুট। 
আতারন্ত মনোবল নিয়ে হেডিংলেতে তৃতীয় 
টেস্ট খেলা শুরু করবে আগামী সপ্তাহে 
বৃহস্পাঁতবার ! 
| স্কোর 
ভারত-- প্রথম ইনিংস 


গ্রাভাসকর ক টেলর বে৷ গুচ ৪২ 
চৌহান ক র্যাঙল বো বোথাম ২ 
বেঙ্গসরকর ক বোথাম বে হেনাড্রক ০ 
বশ্বনাথ ক ব্রিয়ারলি বে হেনাড্রিক ২১ 
গায়কোয়াড় ক টেলর বে বোথাম ১৩ 
শর্জ। ক. টেলর বো বোথাম ৯১ 
কাঁপল ক মিলার বে বোথাম ৪ 
ঘাউীড় অপরাজিত 
রোড এল বি ডরু বে৷ বোথাম 9 
ভেঙ্কটরাঘবন রান আউট 
বোদ বো লিভার 0 
আতীরক্ত 0. 
মোট ১৬ 


উইকেট পতন 8 ১/১২, ২/২৩, ৩/৫১, 
8/৭56, &/৭৯, ৬1৮৯, ৭/৯৬, ৮1৯৬, 


৯/৯৬। 

বোলিং £ঃ লিভার ৯.৫-৩-২৯-১, বোথাম ১৯- 

৯-৩৫-৫, হেনাড্রক ১৫-৭-১৫-২, এডমগুস 

২-১-২-০, গ্ুচ ১৯০-৬-১৬-১। 
ইংল্যাও--প্রথম ইনিংস 


ব্রিয়ারাল ক রোড্ডি বো কাঁপল ১২ 
বয়কট ক গাভাসকর বো ঘাউীড় ৩২ 
গুচ বো.কাঁপল ১০ 
গাওয়ার বো ঘাট্টাড় ৮২ 
র্যাগাল রান আউট &৭ 
বোথাম বো ভেঞঙ্কটরাঘবন ৩৬ 
িলার স্ট্যাঃ রোভ্ড বো বোঁদ ৬২ 
এডমওস ক রোঁড্ডি বো কাপল ২০ 
টেলর ক বেঙ্গসরকর বো বোঁদ ৬৪ 
লিভার অপরাজত ৬ 
আতারন্ত ৃ ৩৮ 

মোট-_(৯ উইকেট (ডিক্রেঃ ) ৪১৯ 
উইকেট পতন £ ১/২১, ২/৬০, ৩/৭১, 
৪/১৮৫,  ৫/২২৬, ৬/২৫৩, ৭/২৯১, 

-৮/৩৯৪, ৯/৪১৯। * 

বোলিং ঃ কিল ৩৮-১১-৯৩-৩, ঘাউীড় 
৩১-২-১২২-২, বোদ ৩৮.৫-১৩-৮৭-২, 


ভেঙ্কটরাঘবন ২২-২-৭৯-১। 
ভারত দ্বিতীয় ইনিংস 


গাভাসকর ক ব্রিয়ারীল বো বোথামা ৫৯ 
চৌহান ক র্যাণ্ডাল বো এডমওস ৩১ 
বেঙ্গসরকর ক বয়কট বো এডমণ্ডস ১০৩ 
বিশ্বনাথ ক গাওয়ার যো লিভার ১১৩ 
গায়কোয়াড় অপরাজিত ১; ছু 
শম। অপরাজিত ও & 
আতারন্ত ৬ 


উইকেট পতন £ ১/৭৯, ২/৯৯, ৩/ 
৩০৯, ৪/৩১২। 
 বোলিংঃ বোথাম ৩৫-১৩-৮০-১% 
হেনাঁড্রক ২৫-১২-৫৬-০, লিভার ২৪-৫-৬৯- 
১, এডমগুস ৪৫-১৮-৬২-২, মিলার ১৭-৬- 
৩৭-০, গুচ ২-০-৮-০। 
€খেল। অমীমাংাসত ) 


$ প্রহর অধাটি প্রয়াণ করতে পাবিনি -....-% 
সেজনেওও গ্বাাও কটা গূরস্কার পাওয়া ঈ্ি” £. 
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পাশে 


1 


মোট--(৪ উইকেটে ) ৩১৮. 


) 


১১118: 


উট 112) 


রং 
8.) 


€) 


6) খেলার আসর ৮ 


 সুধযন্ত্ 
ব্যবস্থা করে দিন, 


মাস ঠিক মনে নেই । তবে বর্ষাকাল ছিল 
না। শীত ছিল। প্রায় দেড় বছর আগে 


মোহনবাগান মাঠে খেলা দেখেছিলাম- জাতীয় 


ফুটবলের । খুব ভাল লেগোঁছিল। গ্ররম না, 


বৃষ্টি না। মাঠে খারাপ কথা না। খুব ভাল। 


' সবাই বললেন-__খেলার মাঠ এমনই হওয়া 
. উচিত। স্কুলের স্যাররাও তাই বলোছিলেন। 


আর. তাই দেখেই দল করে করে 'বাভন্ন 


ক্লাসের ছাদের মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়োছল। 


কলকাতায় লিগ বা িল্ডের খেলায় এমনটি 
করা যায় না। কেন? জিজ্ঞেস করতেই 
স্যার বলেছেন বড় হও বুঝবে_বাচ্চাদের 
কেন ধেতে নেইঃ আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে অনুরোধ তান আমাদের খেল৷ দেখবার 
ব্যবস্থা করে দিন। আমরা ছোটরা যারা খোল, 
তারা বড়দের ভাল খেল। না দেখলে শিখব 
কেমন কুরে ? | 
.. শাশ্বত চক্রবর্তী (১৪) 

এস পি মুখার্জি রোড, ভবানীপুর । 


লিগ কে পাবে 
লিগ পাবে কে£ লিগ পাবে কে 
বলতে পারো দাদা? 
আমি; তুমি পাচ্ছ না ভাই 
_সেটা জলের মত সাদা । 


অজিত দাস (১০) 


কলকাত1-৬ 


ক্রিকেট 

ইংল্যাণ্ডে প্রথম টেস্টে এবার খুব খারাপ 
রেজাণ্ট করেছিল । হেরেছিল। . তাই 'নয়ে 
কত জনে কত কথা বলেছেন । আমার কিন্তু 
মন খারাপ হয়ন। খেলায় হারাজত 
থাকেই । দ্বিতীয় টেস্টে লর্ডসে কি হল? 
ড্রঠিক। কিন্তু ভারত খুব ভাল খেলেছে, ড্র 
করেছে । ৯৬ রানে প্রথম ইনিংস । কিন্তু 
দ্বিতীয় হীনংস? আপনার! বিশ্বনাথ, দিলীপ 
বেঙগসরকর সম্পর্কে লিখবেন । রঙীন ছবি 


. দিতে ভুলবেন না কিন্তু । আমাদের প্লেয়ারর। 


আর কত ভাল খেলবে । ইংল্যাণ্ডের মত 
সুব্যবন্থা আমাদের দেশে আছে কি? 

অতন্ চন্দ (১৩) 

' গোয়ালপাড়া, আসাম । 


আমর৷ পিছিয়ে থাকব 
কেন? 


আমি মুসলমান ফ্কলের ছাতী। আপনারা 
জানেন, নানা কারণে আমাদের খেলায়. 
উৎসাহ দেওয়া হয়'না। অথচ আমায় হিন্দু 
বন্ধুরা সব কিছু খেলে থাকে । বাংলাদেশে 
আমার আত্মীয়রা থাকে--সেখানে ওরা সব 
ছু খেলে । ফোন বাধা নেই। এখন দেশ 
এগোচ্ছে, আমরা পিছিয়ে : থাকব কেন? 
আমাদের ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। 
আশাকার খেলার আসরে আমার চিঠিটা 
ছাপা হবে। 


মীনার! বেগম (১৪) 


লুডোখেল! ছাড় 
আয় মণিকা খেলতে যাব 
ছাড়তো লুডো খেলা» 
ফুটবলটা সজে নিবি 
আজকে বিকেল বেলা । 


শ্যামলী চক্রবর্তী (১৩) 
কলকাভা-৩ ক 


-- ছবি এখকেছে বাবি ঘোষ (১২) কলকাতা -৩ 


6 প াাা30০০১০০টস ০১১০০ 


| গালাম্পকের গঞ্জে ও 


“ফিনল্যান্ড নামে এক 
ভাড়া করা জাহাজে ঃ 
আমেরিকার ১৫০ জন” 
প্রতিযোগী স্টকহোম 

যাত্রা করল । 

সে দলের অন্যতম 

জিম ধোর্প। 


কি ভাবছো 
মিঃ ব্র্যান্ডিজ £ 


দিনের শুরুতে ১৮ জন 
রানিং লং জাম্প দিয়েছি।. 
এখন ১৫০০ মিটার 


দৌড়ে আমরা মান্র ৭ জন । 
| এক দিনে পাঁচটা 


এ ইভেন্টের ধকল-_ 


তার মধ্যে চারজনই 
আমেরিকার ॥ 
আমেরিকার ছেলেরা 
অত. সহজে 
কাবু হয় না। 


পেণ্টাুলন একমান্ত্র জ্যাভেলিন ছাড়া |. 


সব ইভেণ্টেই জিম থোর্প প্রথম । 


টা 


লেখা £ অশোক চট্রোপাধ্যায় ও রেখা $ জি সান্ত। 


আর ডেকাথভানে । 
তখন পেণ্টাথলনে 
পাঁচটি ইভেন্টের মধ্যে 
ছিল রানিং লং জাম্প, 


হারাতেই হবে৷ 
সোনা আমার 


নরওয়ের 
ফাডিনাও বাই-কে 
হারাতে 
. পারবে তো £ 


পেপ্টাথজনে প্রথম হয়ে জিম থোর্প পেল সোনার পদক 
সুইডেনের রাজা পঞ্চম গুস্তাভ দিলেন ব্রোের তৈরি 


তার নিজের মৃত্তি (চলবে )18 


ঘ্াকি করে ফুটবলার রঃ 


হওয়া যায় 


স্বরাজ ঘোষ £ আম আমার লেখার 
গোড়ার দিকে ঠাকুর ্্রীশ্রীরামকৃষের কথা 


উল্লেখ করে িখোছলাম যে* পড়ার ,চেয়ে 


শোনা ভাল। জাবার শোনার চেয়ে দেখা 
ভাল।. সেই মতে তোমরাও রোজ ভাল ভাল 


খেলা দেখছ । আমিও দেখাছ। আমার 


চেয়ে অনেক লোভনীয় লেখা বা আধুনক 
খেলোয়াড়দের স্বীকঁত ও আভনন্দন সূচক তথ্য 
পড়ে য।৷ তোমাদের দোলা দিচ্ছে ত।. ভোলাব 
কি করে! 
নিশ্চয়ই কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে--আগের 
দনের চেয়ে এখানকার খেলা, তানেক উন্নত 
ধরনের ও বিজ্ঞানসম্মত। জান না তোমাদের 


দুই যুগ দেখার সুযোগ হয়েছে িনা_ বা. 


মূল্যায়ণ করার. সঠিক ক্ষমতা জন্মেছে িনা। 
তবে এট। আমার দৃঢ় ীবশ্বাস যে, শীবজ্ঞান 
সম্মত খেলা” এই কথাটা তামরা বোঝান 1 


তোমরা কেন, আমরা অনেকেই বিজ্ঞান বলতে 


বাঝ-_কতকগুলো যন্ত্রপাতি বা কারিগরী 
পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে খেল৷ শেখা । তাই 
গ্রাম-গঞ্জের ছেলেরা যখন এই সমস্ত নত্রপাতির 
কথা ভেবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খেলা শেখার 
কথা চিন্তা করে, তখন সেই ছেলেরা শহরের 
*দকে বা বড় ক্লাবে কোঁচিং নেবার উদ্দেশ্যে 
এগিয়ে আসে । ঠিক এইভবেই বর্তমান 
যুগের ছেলেরা শুরু থেকে বিজ্ঞান 'ভীত্তক 
পদ্ধাততে খেলা শিখছে । 1কস্তু সেই ছেলেদের 
যাঁদ প্রশ্ন করা যায় যে, বিজ্ঞন ভীত্তক 
যে খেলা শিখ, তা রুঝয়ে বল। জান না, 
এর উত্তর ছেলেরা তো দূরের কথা ! পাঁরণত 
খেলোয়াড়গণ বলতে পারবেন কনা সন্দেহ । 
তাদেরও দোষ নেই। তাদের কানে সেই 
উত্তর সহজে পৌছয় কি ? 
আগে খেলা. শেখা হত দেখে শুনে 
পদ্ধাততে। যাকে ইংরেজিতে বল। হয় 
'আডিও 1ভসুয়াল, পদ্ধীত। সেখানে ভাবে 
ও কেন, তার উত্তর পাওয়৷ যেত না। তখন 
সবাই 1নজের ভাবধারায় গড়ে উঠত। তারপর 
শুরু হল শক্ষণ-পদ্ধীততে । ইংরেজিতে যাকে 
বলে 'লারানং প্রাসড ইস্‌ দ্য বেস্ট । অর্থাৎ 
কেন, কভাবে ও কি-এর উত্তর পাবার শিক্ষা । 
যেটাকে আমরা বলতে পার লক্ষাস্থলে 
ধারাবাহিক অবস্থাগুলো। যেমন প্রকৃত 
উদ্দেশ্য, যোগ্যতার সঙ্গে তার ব্যবহার ও তার 
মূল লক্ষ্য। এটাই হল বিজ্ঞান পদ্ধাত। 
তার জন্য যাঁদ যন্ত্রপাতি অর্থাৎ 'টেকনলাজ'র 
প্রয়োজন হয়, নিশ্চয়ই ব্যবহার কর। হবে। 


টি ডি 1. 


তোমাদের এইসব কথাশুনে 


অবস্থা ইত্যাদি) 


অক্ষের ১, ২, ৩,৪ অর্থাৎ পর্ীয়ক্রমে 1... 
তাই বিজ্ঞান অর্থাং শিক্ষণ পদ্ধাততে 
লিখে এগোচ্ছি, ধৈর্য ধরতেই হবে। ওই 


যে আগে লিখোছ, ঘোড়ার উপাদানগুলো 


অর্জন করতে হবে । কাজেই দেহের গঠন ও 
কাঠামো তৈরির কাজ হল প্রথম। সেই 


সুবাদে ছোট বয়স থেকেই কতকগুলো শারীরিক 


ব্যায়াম খুবই প্রয়োজনীয় । জেনে রেখ, 
শরীরের মেরুদ্ই হল খেলোয়াড়ের জীবন! 


_. আর শিরা, উপাশরা, ধমনী, 'বাভন্ন জয়েপ্ট.. 
ও আসছি পুষ্ট করে খেলার উপযোগী করে 
তোলার. জন্য ছবিতে দেওয়া ব্যায়ামগুলো৷ : 


আবশ্যকীয়। এই ব্যায়ামগুলোর সঙ্গে 


আযাথলেটিক্স [বষয়গুলো যাঁদ চালয়ে যেতে : 


সহজভাবে আরও বলছি যেমন 


গার, তখন দেখবে, ফুটবলের বিভন্ন -'স্কল- 
গুলে। নিশ্চল অবস্থা বা সচল অবস্থায় আয়ত্ত 
করতে কোনই অসুবিধা হবে না । 

এবারের ছবিতে আমি যে ঝ্যয়ামগুলো। 
তুলে ধরলাম, ত৷ অতাতের প্রখ্যাত ব্যায়ামাবদ 
বিঝুঃরণ ঘোষের পরিচালনায় তার সুযোগ্য 
ছাত্রীর ছাঁব। মেয়ে বলে যেন আবার ভেব না 
এগুলো পুরুষের - নয়, তোমাদের এই বয়সে 
নখৃ'ত ছবি তুলে ধরা বাধসম্মত। তাই 
সঠিক ব্যায়ামগুলে। দেওয়া হল। 
এবার জেনে রেখ, কোন কোন পাঁজসনের 


_ খেলোয়াড়ের কি ?ি আ্যাথলেটিব্ত্র ইভেণ্ট 


প্রয়োজনীয় ।  গোলিপার--১০০ মিটার 
দৌড়, ব্রড জাম্প, হাইজাম্প, হপস্টেপ 
ত্যা্ড জাম্প, ডিসকাস থেও আর ময়ুরের 


মত ভাঙ্গমায় পি-ককৃ' ব্যায়াম । তা, পা. 


দুটা উপরে তুলে দু'হাতের উপর ভর করে 


. চলতে চেষ্টা করবে। তাতে হাতের িস্টের 


জোর হয়। বল গ্রাপং বা ঘুষ মারার 


সময় প্রয়োজন হবে । 
ব্রড জাম্প, হাইজাম্প, হপস্টেপ আপু জাম্প, 
সব পজসনের খেলোয়াড়দের দরকার । কিন্তু 


হারল করবেনা । ওই হার্ডল্সের জন্য যে. 


সমস্ত ব্যায়ামগুলে। করতে হয়। তার জনা 


ফুটবলের ক্ষাত হয় । এখানে হাইজাস্পের সঙ্গে, 


ফুটবলের প্রয়োজনের কথা বিশেষ করে 
উল্লেখ করাছ।. অনেকে বিভিন্ন ভাঁজমায় 
হাইজাম্প করে। কিন্তু ফুটবলের জন্য 
ভাঙ্গনা হল “ওয়েস্টা্ রোল” ৷ 
আ্যাথলেটিক্স যারা করেন, তাদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ: করে জেনে নিও! যাঁদও আম 
ক্রমানুসারে স্ব বিষয় নিয়ে ব্যাখা করব ও 
ছাঁব দিয়ে বিস্তারিতভাবে" বর্ণনা করব। 
£ই প্রসঙ্গে আবার বলছি, আাথলেটিক্স 
মনুশীলন ও উপরে বার্ণত ব্যায়ামগুলো প্রথম 
বয়স থেকে শুরু করে পাঁরণত খেলোয়াড় 


অবাধ নকলের জন্যই অপারিহার্য। 
. তোমাদের অনেকের থেকে আম বিভিন্ন 
ধরনের চিঠি পাচ্ছি, ঘুরে ফিরে সেই একই কথা, 
ক করে . খেলোয়াড় হওয়া যায়, আবার কেউ 
কেউ লিখেছ, হাফভলি, ফুলভাঁল ক করে 
মারতে হয়|. আবার কেউ 'লিখেছে--আি 
আথালট। আমার বিষয়গুলো, হল-..... 1 
তবে আমি বলের সঙ্গে সহজভাবে সংযোগ 
করতে পারছি. না কেন? 
িখেছে__আমার শরাঁর খুব দুর্বল। তবে 
ফুটবল খেলতে খুব ইচ্ছে করে ইত্যাদি ইত্যাদি। 
এই প্রসঙ্গে বাল, আমার লেখাগুলো ধারা- 
বাহকভাবে- পড়বে । 
পেয়ে যাবে। আমাকে তো ধাপে ধাপে 
এগোতে হবে । 
[ চলবে ] 


১০০ টার রে টা 


তে 


এই ব্যাপারে 


আবার কেউ 


ওর মধোই সব উত্তর... 


জাপানে এখন প্রধান, স্ট্যাটাস [সম্বল হল 
টেনিস ক্লাবের মেস্বার হওয়া ।  ও.দেশে 
পশ্চিম দুনিয়া থেকে এক একট হুজুগের টেষ্ট 
যখন এসে আছড়ে পড়ে মুহূর্তে সারা দেশ 
প্রাবত হয়ে যায়। এখন যেমন শুরু হয়েছে 
টোনস নিয়ে পাগলামে। । ৃ 
প্রায় রোজ একট। করে নতুন টেনিস ক্লাব 
তোর হচ্ছে, টেনিস বুটিক-_অর্থাৎ এই খেলা। 
সংক্রান্ত যাবতীয় জানস-পন্রের নতুন নতুন 
দোকানও খুলছে দিনে একটা বরে । যেখানেই 
এক টুকরো পাতিত জাম আছে সব এখন দ্ুত 
টেনিস কোর্টে পারণত হচ্ছে। | 
টোকিওতে পারিক ফোর্ট সপ্তাহের কাঞ্জের 
দিনগুলোতে পেতে হলেও অন্তত এক মাস, 
আগে থাকতে "রিজার্ভ করতে হচ্ছে, আর 
সপ্তাহ শেষের ছুটির দিনে কোর্ট পেতে হলে 
আগে থাকতে নাম লেখালেই হবে না, লা 
করে ঠিক কর! হচ্ছে কাকে কোর্ট দেওয়া হবে । 
 -সারা দেশে টোনিস ক্লাব এ মুহূে অস্তত 
৮০০, আরে৷ বাড়ছে, ক্লাবে ভা্ত হবার জন্য 
রাত জেগে লাইন লাগাচ্ছে ছেলেমেয়েরা, 
ক্লাবের টাদাও খুব.মোট। অঙ্কের । 
চাকাররতা মেয়ে বা বড় লোকের গন্সরা 
শারীরক সুস্থতা আর ফ্যাশানের লোভে 
টোনস কোর্টে দলে দলে এসে [ভিড় জমাচ্ছে । 
খবর রাখছে ফ্রান্সে বা ইতালিতে টেনিসের 
লেটেস্ট পোশাক কি? সাত আটশো টাকা 
খরচ করে নতুন নতুন বিদেশী পোশাক কেনার 


একটি ক্লাবে মোট সদসোর ৯০ ভাগই মেয়ে। 

_ টেনিস রিস্ট কারুইজাওয়া টোঁকও শহর 
থেকে ১৬০ মাইল উত্তরে অবাস্থত | . সেখানে 
যাওয়ার. জন্য রোজ সকালে একটি ট্রাভেল 
এজোঁ্সির বাস ছাড়ছে টোকিও থেকে। দু 
দিনের ট্যুরে খরচ পড়ছে প্রায় হাজার খানেক 
টাকা। 

টোনসে জাপান এখনে পর্যন্ত ফোন 

বিশিষ্ট নাম নয়। গত তিন বছরে যে হারে 
খেলার প্রাতত জনসাধারণের উৎসাহ বাড়ছে, 
তাতে মনে হতে পারে আঁচর়েই জাপান টোনিস 
জগতে এক বিশিষ্ট স্থান দখল.করবে। তা 
যাদ করে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, 
তাস্তত খেলাধূলার কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের দত 
অগ্রগতি বিষ্ময়কর । তবু এক জাপানী সূত্র 
প্রকাশ, হুজ্বুগ জিনিসটা জাপানে যত তাড়া- 
.তাঁড় আসে, তত তাড়াতাঁড়ই বিদায় নেয়। 
সে তুলনায় টেনিস হুজুগ একটু বেশীদিন ধরে 
তার আস্তত্ব বজায় রেখেছে । 
আর্থার আযাশের হার্ট আাটাক -. 
বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় আর্থার আশ 


হদরোগে আক্ান্ত হয়ে 
হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। 


ব্যাপারেও তাদের ক্লান্তিহীন আগ্রহ । এক এখন ৩৬। 


_ পোলো দল রাশিয়ার রেফারং-এর . প্রতি তাঁর 


নিউইয়র্কের 
আর্থারেক্স বয়স 
তবে আশঙ্কার কোন কারণ 
নেই, কিছুদিনের মধ্যেই তান কোটে ফিয়তে 
পারবেন। 
সপার্টাকিয়াডে রেফারির কারচুপি পি 
স্পার্টাকিয়াড গেমসে অস্ট্রেলিয়ার ওয়াটার 


প্রতিবাদ জানায়।. এমন কি যার্দ কোন 
নিরপেক্ষ রেফার দেওয়া না হয়, তা হলে 
তারা দলের নাম প্রতিযোগতা থেকে 
প্রত্যাহারের হুমাকি দেয় । টি 
সোভিয়েত রিপাবালকের. অন/তম অঙ্গ 
রাজ্য কাজাখস্তানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া দলের 
খেলায় বুশ রেফার কারচুপি করেছেন । 
এ আঁভিযোগ এনেছেন অস্ট্রেলিয়ার কোচ টমাস্‌ 
হোড। 'আমার ২০ বছয়ের' খেলোয়াড় এবং 
কোচিং আঁভজ্ঞতায় এধরনের কোন আভিযোগ 
কখনো করতে হয়নি।” হোড তার জাতীয় 
দলের হয়ে চারবার ওলিম্পিকে ঠ্রাতিনিধিত্ব 
করেছেন, তার মধ্যে তিনবার তান আধ- 
নায়কতের দায়িত্ব পান । শেষ পর্যন্ত হোডের, 
দাবী-ল্পাটাকিয়াড গেমস কর্তৃপক্ষ মেনে 


৪ ৩৫545 ৮15) 


2 ৰং 


2 
ও রিনিতা 


গোল লাইন থেকে সমরেশ বল 1ফাঁরয়ে দিল / আঁময় তরফদার 


ভি লিলি ্ রি ট ১ এ এ 
ডৌভডের দেওয়া বলে ব্যাকভিতে বার্থ সাব্বির মাঁটতে পড়ে ! গাহাজ 


সাব্বিরের প্রয়াস বার্থ হল / অরণ মুখার্জি 


[মাহর দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু শেষ 
কাজটি করতে পারৌন, / আময় তরফদ।র 


ডাঁভিডকে / যুগল নাধুখা 


ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াডদের হ্যাগুবলের আবেদন নাকচ করে 1দচ্ছেন 
 রেফারী জগদীশ পাল / পাহাড়ী 


আশাক ও গোৌবাঙ্গ আভবাদন জানাচ্ছে 


4 


ইস্টবেঙ্গলের ৫ 


ডর্দের আবেদন 


গোরাঙ্গ বল ফেরানো মান্র ইস্টব্ঙগল খেলোয়। 


খেলার আগের দিন সকালে--কোচ অমল দত্তের কাছ থেকে রণকৌশল বুঝে নিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং 
খেলোয়াড়রা / শংকর নাগ দাস 


টিকিট নয় আগ্রহী একটি হাত আকড়ে ধরতে চাইছে 
টিকিটের পাথেয় কুপনকে / শংকর নাগ দাস 


১ 
লিগে-ইস্টবেজল £ 


আমত গুহ--মহমেডানের বিবুদ্ধে গোল 
আগলাবার দায়িত্ব ছিল তারই / পাহাড়ী 


মহমেডান স্পোটিং 


খেভার নি ১৪. 


যাওয়া উাচত্ত হবে না, 


$ লাল হলুদ জা গায়ে অশোক চন্দ মাঠে নামছে না কেন 


হরিপ্রসাদ চক্রোপাধ্যায় 8 ৩৪তম 

জাতীয় ফুটবলের আসর বসৌঁছল কলকাতায় 
যেখানে দেশের বাভন্ন, প্রান্তের অনেক 
ফুটবলার একসঙ্গে জড়ো হয়, তাদের মধ্যে 
কেউ কেউ অবশ্যই ফুটবল-রাঁসক, .সমঝদার 
ও সমালোচকদের নজর কেড়ে নেয়। তারা 
সেইসব খেলোয়াড়ের প্রশংসায় মগ্ন হন । যেমন 
আিজ্ঞ ইন্দার ?সং-এর ভূমিকা, হরজিন্দারের 
(বা পায়ের নিপুণ কাজ, .না'জর, পায়াস এবং 
ফিলিপের দক্ষতা, ডেভিড উইলিয়মসের 
চমকপ্রদ সট ইত্যাদি। আরও গুটি কয় 
প্লেয়ারের ক্রীড়। চাতুর্যও এদের পাশে ভালভাবে 
স্থান করে-নিতে পেরোছিল । এমনই একটি 
নাম-_অশোক চন্দ, রেলের রাইট আউট এবং 
ভাইস ক্যাপ্টেন । তীব্র গাঁতি, রাইট আউট 
প্রান্ত ধরে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বল নিয়ে ছুটে 
যাওয়া এবং বল সেন্টার করা, বিপক্ষ 
ডিফেন্সকে তন্তু রাখা ইত্যা্দ গুণের. জন্য 
অশোক ফুটবল-পিপাসুদের কাছে নিজেকে 
আলোচনার বিষয় করে তুলেছিল কলক।তার 
জাতীয় আসরে ।' তারা স্থির 'সদ্ধান্তে পৌছে- 
ছিল--অশোককে এবছরই (৭৮ মরশুমে ) 
দু" প্রধানের এক দল ডাকবেই। তবে ওর 
সে সম্পকে তাদের 
মধ্যে দ্বিমত ছিল । 

তবে অশোকের মনে কিন্তু এব্যাপারে 
কোন দ্বিধ। ব। দোটান। ছিল না। সেঠিকই 
করেছিল--বড় টিম. ডাকলে অবশ্যই সাড়া 
দেবে । এবং ডাকলও । মোহনবাগান এবং 
ইস্টবেঙ্গল-_দুটে৷ বড় টিমই ওকে অফার 
দিল। তবে ইস্টবেঙ্গলে খেলার সুযোগ 
পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশী নিশ্য়তার আশা পেয়ে- 
ছিল বলে ও ইস্টবেঙ্গলকেই বেছে নেয়। 
বি এন রেল কতৃপক্ষ 'কর্মাশ়্িল ইলসপেক্টর' 
পদে প্লোমোশনের প্রস্তাব দিয়ে ওকে দলে ধরে 
রাখার শেষ চেষ্ট। করে। কিন্তু অশোক তখন 
স্বপ্নে বিভোর । 


অশোক ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিল । এবং 
প্রথম দিকে খেললও । ওর খেল। ইস্টবেঙ্গল 
সমর্থকদের আশাবাদী করে তুলল । আপনাদের 
নিশ্চয়ই মনে আছে_-পোর্টের বিপক্ষে এক 


গোলে পাঁছয়ে থাকা অবস্থায় ওর দেওয়া 


গোলেই ইস্টবেঙ্গল খেলা অমীমাংসত রেখে- 
ছিল। কিন্তু অশোক ঘুণাক্ষরেও জানত না, 
এরপরের ইস্টবেঙ্গল-জা্জ টেলিগ্রাফ মযাচে ওর 
ফুটবল জীবনের এক বিরাট দুর্ভোগ জমা হয়ে 
রয়েছে । ও ভাবতেই পারেন, দিনের 

রুতেই এমন অন্ধকার ঘাঁনয়ে আসছে । এই 


৪ মাগে পায়ে আঘাত পেল অশোক । তারপরেও 


- সহি? 


প্রাকটিস করে গেল ও, ইনজ্যারকে উপেক্ষা 
করেই । এটাই ওর 'কাল' হবে। 

যারা গতবার 'নয়মিত ইস্টবেঙ্গলের খেলা 
দেখতে গেছেন, তাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে 
_ইস্টবেঙ্গল-ইস্টান রেল ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে 
মাঠে নেমোছিল অশোক ॥ এবং ওর সেন্টার 
থেকেই উঠে আসা মনোরঞ্জন হেড করে ইস্ট- 
বেঙ্গলের পক্ষে প্রথম গোল দিয়েছিল খেল! 
ভাঙার কিছুক্ষণ আগে । তারপর টালিগঞ্জ 
অগ্রগার্মীর বিপক্ষেত অশোক দ্বিতীয়ার্ধে 
খেলতে নামল । প্রচণ্ড বৃষ্টিতে মাঠ ছিল 
সোঁদন জল-কাদায় ভাত । লিগে ইস্টবেঙ্গলের 
পণ্ঠদশ ম্যাচ ছিল সেট।। এবং সেই ম্যাচে 


' একই জায়গায় ওর আবার আঘাত লাগল । 


কর্দমান্ত পছল মাঠে দেহের ভারসাম্য ন৷ 
রাখতে পের আছড়ে পড়ল ও । একই ক্ষতে 
এই পুনরাঘ।ত এবার ওকে মাঠে থেকে সাঁরয়ে 
নিয়ে গেল বেশ কছুকালের জন্য । দেড়মাস 
প৷ প্লাস্টার করা অবস্থায় ওকে থাকতে হল। 
এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত অশোক আর 
একাদনের জনাও লাল-হলুদ জাম পরে মাঠে 
নামোন। এই হল ওর অনেক আশা ও 
ম্বপ্নে ঘেরা ফুটবল-জীবনের ক্ষুদ্র ও ব্যথ। ভরা 
সাময়িক ইতিহাস । গতবারের লিগে ওর 
নামের পাশে তিনাট গোল লেখা আছে। 
জাননা এই তিনটি গোল ওর মনকে প্রবোধ 
দিতে পারে কিনা । 


যাদবপুরের বিজয়গড়ের পাঁচশ বছরের: 
যুবক -অশোকের উত্থান" ঘটে গোর্ড থেকে । 
৭৫, ৭৬ ও ৭৭-এই তিন বছর জাতীয় 


ফুটবলে ও রেলের হয়ে প্রাতীনাধত্ব করেছে । 


৭৭-এ কাবুল সফরকরী জলজ 
খেলার সুযোগ আমে এবং সেখানে তিনাঁট 
ম্যাচ খেলে । যেহেতু ৭৭-এর কলকাত। 
জাতীয় ফুটবলে অশোক রেলের ভাইস 


(ক্যাপ্টেন ছিল, তাই ৭৮-এ কম্মীরের জাতীয় 


আসরে আঁধনায়ক হবার নিশ্িত সুযোগ ছিল 
ওর । কিন্তু রেল ছাড়ায় সে সম্মান হাতছাড়া 
হয়। তবু এরজন্য অশোকের আত্মাবশ্বাসে 
এতটুকু চিড় ধরোন। ওর দৃঢ় ধারণ। ছিল, 
বাংলার হয়েই জাতীয় ফুটবলে খেলার 
সুযোগ ও আদীয় করে নেবে নিজের যোগ্যত। 
দেখিয়ে। কিন্তু আঘ।ত সবাকছু ওলোট- 
পালেট করে দিল এবং অবশ্যই দূরে সাঁরয়ে 
দিল ওর স্বপ্নকে । অশোক এখন দায়ী করে 
নিজের দুর্ভগ)কে, হাটু ভাঙাকে । 

এবার অর্থাৎ ৭৯-র মরশুমে জর্জ টোল- 
গ্রাফ, উয়াড় ও রাজদ্থান ওকে খুব করে 
চেয়োছিল তাদের দলে খেলাবার জন ৷ কিন্তু 
অশোক যায়ান, যেতে ভরস৷ পায়নি । ওর 
মনে তখন একটা দোটানা ও চণ্চল ভাব । 
একবার বড় টিমে এসে ছোট দলে যাওয়া 
এবং সেখান থেকে আবার বড় দলে প্রত্যাবর্তন 
করা সম্ভব হবে কিনা-এই আশঙ্কা এবং * 
মনের কোণে একট! ক্ষীণ আশা-_যাঁদ লাল- 
হলুদ গরে মাঠে নামার সুযোগ মেলে নিজেকে. 
জাহির করার জন্য_-এই দুটো! কারণেই 
অশোক ইস্টবেঙ্গলে থেকে যায় কোনরকম : 
আর্থক চুন্ত ও খেলাবার আগাম প্রাতশ্ুতি 
ছাড়াই। 

অশোক এখনও রোজ মাঠে আসে, 
প্রাকটিস করে, সাইড লাইনের ধারে বসে 
খেলাও দেখে অথচ নিজে খেলতে পারছ্ছে 


- না_একট। যন্ত্রণা বোধ তাই ওর মনঢাকে 


নাঁড়য়ে দিয়ে যায় । এবং তখন হয়তো ভাবে 
_ছোট টিমে যাওয়াটাই বোধহয় ভালো ছিল, 
রেগুলার খেলা যেত। ওর ব্যজ্ক অব 

ইপ্ডিয়ার সহকর্মী মনোরঞ্জন, সত্যজিৎ, মাহরর। 

যখন মাঠে বল নিয়ে দাপাদাপি করে, তখন ও 

মাঠের বাইরে বসে সময় কাটায় । 

ফুল ক ফোটার আগেই ঝরে যাবে 2 

দৃঢ়তার সঙ্গে অশোক সেই আশঙ্কাকে দূরে 

হটিয়ে দিল-_'না, ঝরে যাব না । আমি প্রস্তুত। 

শুধু সুযোগের অপেক্ষায় । চান্স পেলে লড়ব, 

সর্বশান্ত দিয়ে । উঠে আমাকে দীড়াতেই হবে। 

আম আবার ফিরে আসতে চাই, দাপট 

নিয়েই । প্রমাণ করে দিতে চাই, :৭৮-এর 

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারতে মোহনবাগান মাঠে. 
দেখা অশোক চন্দ এখনো। বেচে আছে। 

ক্লাব নামালেই আমি এখন খেলার জনা 
রেডি।, ডেসপায়েট ভাঙ্গতে অশোক.আরও 


জানাল--'খেলতে গিয়ে পায়ে যাঁদ আবার 
লাগে, তাতেও আম. ঘাবড়াই না 1” দেখ! ৃ 


_যাকৃ, এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের জামা পরে 
অশোক আবার মাঠে নামে কি না। 

অসপ্তব ওর মনের জোর । তাই এখনও 
মইয়ে যায়নি । মাঠে নেমে নিজের দক্ষতাকে 
প্রাতভাত করার লক্ষ্যে ও এখনে স্থির । 
একট। বদ্ধপারকর ইচ্ছা ও একগুংয়োম ওর 
মনে কাজ করে যায়। মনে মনে ও আশার 


আলো দেখে শুধু ক্লাব নয়, আমি বাংলার 


হয়ে খেলছি এবং ভারতেরও । 

তবু এই মুহুর্তে উপর থেকে দেখলে 
অশো।ককে িকছুট। উদাস মনে হবে। : ঘুরে 
1ফরে ওর মনে পড়ে সেই কঠিন দনটার কথা 
ইস্টবেঙ্গল-জর্জ ম্যাচ । : আগের দুটো খেলায় 


উয়াঁড়র কাছে হার এবং পোর্টের সঙ্গে ড্র 


হওয়ায় ইস্ট-সমর্থকর। উত্তোজত, আশাহত |. 


জর্জের বপক্ষেও এক গোলে 'পাছিয়ে পড়েছে 
ইস্টবেঙ্গল ।  গযালাঁর থেকে আছড়ে পড়ছে 


ইস্টবেঙ্গল-জনতার হতাশা ও. ক্ষোভ । 


সুরাজিত ও অশ্মেকের আক্রমণে ক্ষান্ত নেই । 


কিন্তু গোল হচ্ছে কই। স্থির প্রাজ্ঞ হয়: 


অশোক--কছু একট। করতে হবে। লাল- 
হলুদ জামা এবার ওর গায়ে প্রথম  উঠেছে। 


নিজের সাফল্যের সোপান তোরর এটাই সময়. 


এবং অবশ্যই রয়েছে দলের মধাদার গ্ুশ্বও । 
আজও টিম যদি জয়ের মুখ না দেখে! 
অশোক (চন্তা করতে পারছে ন।।. এমন 
সময় সুরজিতের কাছ থেকে একটি বল পেল 
সে। পেয়েই পাঁড়মাড় করে ছুটতে আর্ত 
করল। পেনাল্ট বক্সের মধ্যে পৌছে. দেখে, 
গোলরক্ষক আমিত গুহ ছাড়া.ওর সামনে আর 
কেউ নেই। আমত তখন ছুটে আসছে। 
মুহূর্তের মধ্যে অশোক বলট। গোলে ঠেলে 
1দয়েই অনুভব করে,কে যেন ওর পায়ের 
উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল । সঙ্গে সঙ্গে ও 
মাটিতে আছড়ে পড়ে। বন্ত্রণায় কাতর 
অশোককে ধরাধার করে মাঠের বাইরে 
আনা হয়।, তারপরের কাহনী আগেই 
বলোছ। 

পোর্টের তপন দাস, ইস্টবেঙ্গলের সুরাজিত 
ও মোহনবাগানের সুধীরের প্রত সম্ত্রমশীল 
অশোকের কাছে আগেকার আনন্দটা এখন 


আর তেমন ভালে। লাগে না । তবু এখনো ও; 


মাখের বাইরে নিজেকে জীবন্ত রাখতে চেষ্টা 
করে সিনেমা দেখে এবং রেকর্ড -প্লেয়ারের 
গানের মধ্যে।, বাবা-মা ওকে প্রতিদন 
উৎসাহ দয়ে যান। অশোক মনে নতুন তেজ 


ও বল গায় । আর তখনই সেই দৃশাটা ওর 


চোখের সামনে ভেসে ওঠে, ও ছুটছে । রাইট 
আউট ধরে তীর বেগে দৌড়ে. পৌঁছে 
গেছে কনার ক্ল্যাগের কাছে । এইবার সেন্টার 


মস্কো! ৮৮০ রা 
বিশ্বের সর্বাধিক খেলোয়াড় সম্বদ্ধ ভলিবল 
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ও কাশিমবাজার-মুশিদাবাদ তখন দারুণ জমজমাট । দু হাতে 
পয়সা লুটছে: ইংরাজ কুঠিয়াল আর শেঠ-বেনিয়ার দল । 
নবাবের জন্মদিনে পথে-ঘাটে আতরই ঢালা. হল বারো লাখ 
টাকার ৷ পাশাপাশি. সাধারণ মানুষের ঘরোয়া জীবনে প্রেম- 


প্রতিহিংসা, চাওয়া-পাওয়ারু নিত্যলীলা ।-......বাংলার ইতিহাসের 
ব্রাত্জনদের নিয়ে মরায়ের এপিক উপন্যাস 
পলাগী কতদূর | তথাকথিত শারদীয় উপন্যাস নয়; 


অস্টাদশ শতাব্দীর জীবন-মথিত সুবিশাল স্বাদু কাহিনী সহযত্তে 
-. সংগ্রহ করে রাখার মত লেখা ৷ 
দারুণ আ্যানটি-বাঙাল পরিবারের ছেলে মন দিয়ে ফেলেছে 
ক্টুর বাঙাল ঘরের মেয়েকে । কর্তারা অনেক তজন-গজন 
করেও তাকে ভরাডুবি থেকে বাঁচাতে পারলেন না। শেষমেষ 
ঝামেলা বাধল অন্য জায়গায় বিয়েটা হবে কোন মতে £ 
তত্ব ছাড়া ঘটি অচল; বাঙালেরা_তালাশের কাঙাল. । কী 


ঘটল শেষে? নিবারণ চক্রবর্তীর বিস্ফোরক লেখা 
ঘটি বাঙালের বিয়ে। 


$ সুধীর চক্রবতাঁর কলমে রবীন্দ্র সঙ্গীতের দুই সম্রার্জী কণিকা 
আর সুচিন্ত্রার অন্তরজজ আলেখ্য: কার কাছে ওরা গান শিখেছেন, 
কোন গান ওদের বেশি প্রিয়, রেডিও-টিভি-জলসা- কার কোনটা 
পছন্দ, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ কী, ওদের যোগ্য উত্তরাধিকারী 
কে, ওরা কি অবসর নেবার কথা ভাবে ? 

গঁ ম্যাজিক করে ছেলে উচ্ছন্নে গেল- এই দুঃখ সারা জীবন বয়ে 
গেছেন পি দি সরকার দিনিয়রের বাবা । কিন্তু নিজে 
ম্যাজিসিয়ান হয়েও পি নি সরকার জুনিয়রের বাবা কি নিজে 
তাকে ম্যাজিক শিখিয়েছিলেন £ অসাধারণ আত্মজৈবনিক লেখা । 


গু দেবাসনময় পূর্ব ভারতের মন্দির-সংস্কৃতির এক সুচয়িত আলেখ্য। 

দক্ষিণেশ্বর, কামরূপ, চিত্রেশ্বরী, তারাপীঠ, হংসেশ্বরী_-অতীত 
ও বর্তমান, কিংবদন্তী ও ইতিহাস, ভক্তি ও স্বাথ-সিদ্ধির 
আকর্ষণীয় কথাচিন্ত্র। অসংখ্য ছবি । ! 

গ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েকটি উৎসবের চিন্ররূপময় বিবরণ । 
দক্ষিণ ভারতের “পোঙ্গল”  ওড়িশার “রজঃ' আসামের “রঙ্গালী 
বিহু” বিহারের ইদ', মুসলমানী পরব ঈদ-উল-ফিতর", 
সিকিমের বৌদ্ধ উৎসব “পদ্মসম্তভব ৷ 

গু একগুচ্ছবাছাই-করা ছোটগল্প । দমফাটা হ।সির.গল্প গু হিন্দি, 
অসমীয়া, ওড়িয়া, তেলেগু কবিতার অনুবাদ গু উপজাতি- 
জনজীবন ু গিরিশ কারনাডের একটি অনন্য প্রোফাইল । 


মানেই অন্য রকম 
দাম মাত্র ছ টাক৷ [সু হআাদ প্রকাশনী । কলকাতা-৭২ 


বাংলাদেশে বাং লা ভাষার প্রতি 
.কি আকর্ষণ কমছে £ 
হিমানীশ গোস্বামী ৪ বাংলাদেশে ৬ষ্ঠ 


এস এ মহসীন মেমোরিয়াল দাব। টুনামেন্ট 


হয়ে গেল সম্প্রতি।. এই উপলক্ষে একটা 
সুভোনর প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে । 
তারই একটি কাঁপ আমাকে এনে '1দয়েছে 
আলেখিনু চেস ক্লাবের কমলেশ সেনগুপ্ত । 
সুভোনরটি ভাল, যাঁদও কিছু 'ক্ছু ছাপার 
ভুল থেকে গেছে। এটা একটা অস্ভুত 
ব্যাপার-_দেখা গেছে বাংলায় কোন কিছু 
ছাপতে গেলে ভুল প্রায়ই থেকে যায় । বাংলার 
জটিল টাইপ ব্যবস্থা এর অন্যতম কারণ হতে 
পারে । হয়ত রোমান বর্ণালাপ এর সমাধান । 
দাবার বইতে ভুল ছাপা হলে খুবই মারাত্মক 
হয়ে দীড়ায়। ভুল বিদেশে প্রকাশিত 
বইতেও হয়ে থাকে, তবে তার সংখ্যা খুবই 
কম। সুভোনর মান্ুই দেখোছ খুব তাড়াহুড়ো 
করে ছাপা হয়--ভুল থেকে যাওয়া এর একট। 
কারণ্‌। 

আলোচ্য সুভোনরটি সুদৃশ্য ৷ সু-মুদ্রতও ৷ 
কস্তু কতকগুল বিষয় কিছুটা ধশধার সৃষ্টি 
'করেছে। আমাদের দেশেও দেখোঁছ সুভেনির 
প্রায়ই এব ভাষায় ছাপা হয় না। কিছুট। 
বাংলায় বা "কুট ইংরজীতে ছাপা হয়। 
এর কারণ এখনও আমার মাথায় ঢোকে না। 
বাংলায় বা ইংরজীতে পুরোট। ছাপা হলে 
ক্ষতি কি? প্রায় প্রত্যেক সুভেনিরই শুরু হয় 
কয়েকজন মন্ত্রী বা মন্ত্রী জাতীয় ব্যান্তর 
আশীবাদ বা বার্তা দিয়ে । আলোচ্য সুভেনির 
তার ব্যাতক্রম নয়। এগুলি ছাপা হয়ত 
ভাল। আমার জান নেই। 
সর্বদাই ইংরজিতে পাঠানে। হয় কেন? দেখ। 
গেল বর্তমান সুভোনরে যার৷ বার্তা পাঠিয়েছেন 
তাদের প্রত্যেকেই ইংরিজীতে কিছু লিখেছেন । 
সেগুলি খারাপ বা ভাল সে মন্তব্য করাছ না । 
কিন্তু বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় বাংলাই 
চালু হবে বলে আমর আশা করাছি। 
বাংলাতেই লোকেরা ফ্লেখানে কথা বলেন, 
লেখেন । হঠাৎ ইংরজীর. দরকার কি? 
আবার যাঁদ কেউ ই্ধারজীতে বার্তা পাঠিয়েও 
থাকেন তাহলেও সেগুলি অনুবাদ করে দেওয়। 
যেত নাক 2 ঃ 

- গুল আমার 'বনীত প্রশ্ন । সমালোচন৷ 


নয়।. স্বাধীনতার পর ৩২ বছর. চলে গেল, 


এখনও আমরা মনস্থির করতে পারলাম না। 
এই সুভোনর-এ দেখছি প্রাতস্ণগে দের এবং 
অন্যান্দের নাম পর্যন্ত ইংরজীতে ছাপা 
হয়েছে । এট করা যাঁদ একান্ত দরকারই 
মনে হবে তাহলে সমস্ত সুস্ডোনরটিকেই 
. ইধারজীতে করা যেতে পারত। যাক সে 
কথা। 


কিন্তু বার্তা 


' অক্ষরে দেওয়া হয়েছে। 


বিনিময় ব্যাতিক্রম ; 


কক থ প পচ ছু নে ঝা 

এই  সুভোনরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
প্রবন্ধটি আমিরুল ইসলাম চৌধুরীর লেখা । 
ইনি দাবাডুদের, রেটিং সম্পর্কে লিখেছেন । 
এর মধ্যে একটি ইধারজী কথা৷ বাংলায়. 
অনুবাদ করা হয়েছে, সেটি হল এগেইনসট 


বিপরীত । অর্থাৎ দব্যন্দু যখন নিয়াজের 
বিপক্ষে খেলবে. তখন বল যাবে 'দিব্যেন্দ 
নিয়াজের বিপরীতে খেলবে । কিন্তু ওই 


্রবন্ধটিতে অসংখ্য কথা ইংারজীতে দেওয়৷ 


রয়েছে, যার বাংলা করার চেষ্টা করা যেত। 
যেমন রেটিং, পারফরম্যানস, 
সংখাতেই রয়েছে আর একটি প্রবন্ধ-_সেটি 
হল গ্রুনফেলড ডিফেন্স নব্য ভাবনা। 
এটি একটি অনুবাদ। কিন্তু সমস্ত লেখার 
মধ্যে ইংরজীর ভূত ঢুকে িলাঁবল করে 
বেড়াচ্ছে! এমনাক নামগুলি পরধন্ত ইংরজী 
তবে এই লেখাটিতে 
ওপেনিংকে প্রারাপ্তক বলা হয়েছে । “খেলার 
শুরুর চাইতে এটা বোধ হয়, কিছুটা ভাল । 
আর একটি অনুবাদ ভাল লাগল, সেটি হল 


 ফ্ল্যাংক ওপোনিং-এর বাংল। _ পারার্খয় প্রারান্তক | 


এছাড়। এই প্রবন্ধটিতে আরও কতকগুলি দাব। 


পাঁরভাষ৷ দেওয়া হয়েছে, সেগুল হল £ সেন্ট্রাল 


দ্য়ারস - কেন্দ্রীয় ঘর সমূহ ; হাইপার মডার্ন 
প্রা্পপল অফ চেস-দাবার অত্যাধুনিক 
মূলনীতি, পন সেপ্টার সৈন্য কেন্দ্র; ইনি- 
িয়েটিভ নেতৃত্ব ; এক্সচেঞ্জ ভেবিয়েশন 5 
কাউণ্টার প্লেন পাল্টা 
খেলা ; কনটি'নিউয়েশন ₹ ধারাবাহকতা । 

এর কোনটি গ্রহণযোগ্য কোনটি নয় তা 
নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। এবং 
পাঁরভাষা কমিটিও করা দরকার । যেমন 


আমার মনে হয় ভোরয়েশন. কথাটি ব্যতিক্রম 


না করে বৌঁচন্ত্ করা যেতে পারে। তবে 
এসবই পাঁগুত দলের বিচার । 


ইররজী বইতে দেওয়া থাকে । 


ঘোর । এই. 


এই সুভোনরে একই জায়গায় দাবার 
কতকগুলি 'প্রথম” দেওয়া হয়েছে । এগুলি 
সব সময় 
পাওয়া এগুলি 


অবশ্য যায় লা। 


. অনেকের হয়ত জানা, তবু এখানে খেলার 
. আসরের পাঠক পাঠিকাদের জন্য ?দয়ে দেওয়া 


হল £'প্রথম দাব। পাত্রকার নাম লে প্াঁমিডে 
(প্যারস ১৮৩৬ )). 
ইংল্যাণ্ডের সংবাদ পন্ধে 
গনয়ামতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে ৯ই জুলাই 
১৮১৩ থেকে; প্রথম আন্তর্জাতিক দাব৷ 
প্রতিযোগিত৷ হয় ১৮৫১ সালে লগুনে, প্রথম 


. আন্তর্জাতিক নারী দাঝ প্রতযোগত। অনুষ্ঠিত 


হয়. ১৮৯৭ সালে ইংল্যাণ্ডে ; প্রথম আস্তব- 
জাতিক দাবা ম্যাচ হয় স্পেন এবং ইটালির 
মধ্যে ১৫৭৬ সালে; পন্রযোগে দাবা প্রাতি- 


যোগিত। প্রথম প্রচলিত হয় ১৮২৬ সালে, 
লগুন এবং এডিনধরার মধ্যে, একটি গেমে 


সময় লেগোঁছিল পাঁচ বছরেরও বোঁশ ; ১৮৪৪. 


সালে প্রথম টেলিগ্রাফে দাবা খেলা হয় 
বালটিমোর এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে ; ১৯০৮ 
সালে প্রথম বেতারের সাহায্যে দাবা _ খেলা 
হয় দুটি কুনার্ড লাইনের জাহাজের মধ্যে। 


প্রথম দাবা, 


সময় লাগে ৩ দিন; প্রথম টেলিফোনে দাবা : 


খেলা হয় ১৮৭৮ সালের -২৫ জানুয়ার- 


সি 


চি 


ইংল্যাণ্ডে; ১৮৬১ সালে প্রথম 'নার্দষ্ট সময়ে 


নিার্দষ্ট সংখ্যক চাল দেওয়ার নিয়ম করা হয়, 
প্রথম খেলাটি হয়োছল কলিশ এবং আডোর* 
সনের মধ্যে ;. ক্রেন্সে প্রথম অংক দাবা 
খেল৷ হয় ১২৬৬ সালে (এই তথ্য নিভূল 
নয়); বিশ্ববিদ্যালয়ে দাবা খেলা 
ক্লাস নেওয়া হয় প্রথম ১৯৬৫ সালে, এখানে 
পেষ্ট্রোসয়ান, বটভিনিক, করশনয়, তাল 
ইত্যাদি শেখান, প্রায় ২০০০ ছাত্র-ছাত্রী এই 
পাঠক্রমে অংশগ্রহণ করে। 

ক্লিকেটের মত দাবার রেকর্ড অনেক রকম 
আছে। 


উপরোন্ত সুভোনর সম্পর্কে এই পবস্ত 1. 


একটি কথা কেবল উল্লেখযোগ্য £ এরা অর্থাং 
নব দিগন্ত সংসদ, ঢাকা-১৭ যে সুভোনিরটি 


বিষয়ে 


করেছেন - তাতে বিজ্ঞাপন পেয়েছেন ১০টি 


পুরো পাতা, ৮টি আধ পাতা, একটি তিন 
ভাগের,১ ভাগ এবং একটি তিন ভাগের দুই 
ভাগ, অর্থাৎ সব সমেত ১৫ পাতা। 
পাতা প্রাতি তার৷ কত টাকা পেয়েছেন । 
মনে হয় দাবা উৎসাহ আরও কিছু প্রাতষ্ঠান 
বিজ্ঞাপন দিলে ভাল হত । 


জানিনা 
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টি 


জি 


-আসম্বাদ | 


৭১ 
রি 
ড় 
রি 


ভারতের ক্রিকেট সম্পর্কে নেভিল কার্ডাস 


ক্রিকেটের পাঁরবেশের সঙ্গে অন্য খেলার 


কি তুল্পনা চলে ! যেমন সে খেলার মেজাজ, 
তেমন খেলোয়াড়রও ; দেশ ও জাতির 
প্রভাবও তার ওপর অপাঁরসীম । 

'রণাঁজৎ [সংজী যে খেলা খেলেন ত৷ 
ভারতের একান্তই মিষ্টি মেজাজের খেল! ; 
সেই মেজাজ তান ছাড়িয়ে দিলেন ইংল্যাণ্ডের 
মাঠের সবৃজ ঢেউ-এর সঙ্গে । ইংল্যাণ্ড আর 
অস্ট্রেলিয়া,_রিকেটে যেমন তার! মাঝবয়সী, 
তেমনি তারা তংপরও । মুখ বদলানোর মত 
খেলা ভারতীয়রাই খেললেন, যে খেলার ভেতর 
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কোন আড়ষ্টতা নেই, কেতাবী ধখচের বাধা- 


বুলির কড়৷ শাসনও নেই ৷ আছে শুধু নতুনত্বের 
১৯৩৬ সালে ইংল্যাও্ড তিনটি টেস্ট 
ম্যাচ খেলল ওভাল, লর্ডস ও ওল্ড প্রাফোর্ড 
মাঠে । -তাদের সেরা খেলোয়াড়েরা ভারতকে 
দু'টি টেস্ট ম্যাচে হারালেন বটে, তাই -বলে 
তার৷ 'নিভাবনায় কাল কাটাতে পারেননি । কি 
হবে, কি হবে, এই ভেবেই তার৷ কিন্তু ঘেমে 
নেয়ে উঠোছলেন। ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের ড্র 
ম্যাচটিতে ভারতের সৌন্দর্য ও সাহসিকতার 
ছাপ ফুটে ওঠে। সোমবার ৩৬৮ রানের 
বোঝা নিয়ে ভারত আবার দ্বিতীয় ইনিংস শুরু 
করল.। ইংল্যাও্ ভেবোছিল খেলাটা বুঝ 
সেই দিনই শেষ হয়ে যাবে । আর মঙ্গলবারটা 
তারা বেশ হাত-প৷ ছড়িয়ে ঘুঁময়ে কাটাবে । 
কিন্তু মার্চেন্ট আর মুস্তাক খুব চড়া মেজাজের 
খেলা শুরু করলেন। স্ট্রোকের ছড়াছড়ি । 
পঁচিশ মিনিটে পাঁচশ রান। মার্চেপ্ট একবার 
ই খানেকের জন্যে রান আউট হতে হতে 
বেঁচে গেলেন ভূম্ম বল ছড়ার ফলে । কিন্তু 
দর্শক খুশী হলেন ব্যাটসম)ানকে আউট হতে 


খেলা। 


না দেখে। কেনন৷ তার চানান এই মুহূর্তে 
এমন সুন্দর মারমুখী খেলায় ছেদ পড়ুক । 


_ পঞ্জাশ রান পূর্ণ হল পয়তাল্লিশ মিনিটে । 


দিন ফুরোল ১৯০ রানে॥ মার্চেন্ট ৭৯ এবং 
মুস্তাক ১০৫ । যেমন স্ট্রোক তেমনি দ্বতংস্ফৃর্ত 


অনেককাল দেখা যায়ন। পরের দিন 
আকাশভরা মেঘের আনাগোনা আর তার 
আবছা আলোয় খেল। কিছুক্ষণ পরই থেমে 


এমন খেল। ওল্ড দ্রাফোর্ড মাঠে 


যায়। ভারতের ম্যাচ বাচল ঠিকই, কিন্তু . 


যে খেলা তারা দেখালেন ত। হারা-জেতার 
বিচারের অনেক উর্ধে । 

'ভারতীয় ব্যাটিংয়ের সেই' নিজ্ব অপৃর 
ভাঙ্গম৷ দেখে দর্শকরা শ্রদ্ধায় মাথ। হেঁট করে- 
ছিলেন। সে খেলা দেখতে রণাঁজৎ [সংজীর 
কথাই মনে পড়ে । মনে পড়ে তিনিও ঠিক 
এইভাবেই তার স্টাইল আর মারের ছটা 
দেখিয়ে আমাদের মোহিত করে তুলোছিলেন। 
বুঝতে কষ্ট হয়নি সে মার যেমন কোন বইয়ে 
লেখা নেই, তেমান সে খেল।৷ আয়ত্ব করাও 


সহজ নয়।, 


'মার্চেণ্ট অবশ্যই একজন ভাল টা 
য়ান। তার ব্যাটিংয়ে ছিল যুন্ত ও বিচার 


চ৪১এ ১৪১৪ 


মধ্য দিয়েই। 


বোধ। তানি ইংল্যাণ্ডে ওপেনিং ব্যাটসম্যান 
হিসেবে খেলতে পারতেন । তার স্ট্রোকগুলে। 
ছল সুশ্থির ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, হঠাৎ উত্তেজনার 
ফলশ্রাত নয় ।' 

'মুস্তাক আল একজন বিশিষ্ট ভারতীয় 
ব্যাটসম্যান। তার খেলার মধ্যে প্রতিভার 


. স্বাক্ষর আছে, আছে কালো মানুষের লািতাও; 


ঢিলেঢালা প্রাণখোলা খেলা ; যে খেলায় 
কোন যুস্তর অমোঘ শাসন নেই। তার 
কতকগুলো স্ট্রোক ঠিক. কেতাবী ধশচের ন৷ 


হলেও একথা বলতেই হবে শুধুমান্র নির্ভুল 


চোখ আর রক্তের জোয় থাকলেই এই রকম 
অতি চটপটে মার মার! যায় । যেমন বেড়ালের 
রেশমের মত মসৃণতার ভেতর লুকিয়ে থাকে 
তার জংলী দুটি জলঙজ্জলে চোখ আর দারুণ 
ধারালো দাত, ঠিক তেমনই কজিটাকে ইচ্ছামত 
যেকোন 'দকে ঘোরাবার বৈচিত্রের মধ্যেই 
কিন্তু লাকয়ে আছে মুস্তাকের কাজর আসল 
শান্ত ।? 

'ভারত এইভাবেই তো ক্রিকেটের নতুন 
পথের সন্ধান দিতে পারে । . আমার ধারণ। 
ভারতীয় খেলার ধারায় কোন সময়েই তেমন 


একট। প্রাণচাগ্ুলোর অভাব দেখ। দেবেনা । 


ক্রিকেট কখনই কুট তর্কের কঢকাচর ধার ধারে 
না। ইংল্যাও-অস্ট্রোলিয়ার ক্লিকেটের এই- 
খানেই মন্ত ভুল। ঝুন্তর মধ্যে পড়ে ওর 
হাবুডুবু খাচ্ছে, খেলার প্রাণও যেন তাই উবে 
যাচ্ছে। এবং একই ধারায়, একই পাঁরণাতিতে 
যে দেশই খেলুক না কেন সকলের বেলায়ই 
ওই এক কথা । আম সমদ্র পারের নতুন 
স্বাধীন, আবেগহান নিপুণ খেলার দিকে চেয়ে 
আছি। বহু সংখাক টেস্ট ম্যাচের দায়িত্ব 
নিয়ে ইউরোপের ক্লিকেট আর নতুন প্রাণ 
সণ্টার করতে পারছে না, যেটা পারে ভারত। 
প্রাতটি ভারতীয় খেলোয়াড়কে আম বলব 
“নিজের রন্তু ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে নজর 
রাখো, আর সেই সঙ্গে বলব পেশাদারী ইংরেজ 
খেলোয়াড়দের মতন গতানুগতিক খেলা 


শিক্ষার হাত থেকে নিজেদের সাঁরয়ে রাখ । / . 


একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস কার ন৷ 
যে, শল্পকুশলী খেলার থেকে ম্যাচ জেতাটাই 
বড় কথা । বরং ভারত তার ১৯৩৬-এর 
খেল৷ বজায় রাখক। ইংল্যাড অস্ট্রোলয়ার 


মত নৈপুণ্যের সঙ্গে খেলে রাবার জিতে ভারত 
তার মৌলিকত্ব ও. তার অন্তর-আত্মায় আপন 
এম্ব্যকে হারাবে এতো৷ আম ভাবতে পারি 
না! ক্রিকেটে সব সময় দরকার নতুন প্রাণ- 
শান্তির আভষেক আর সেটা শিস্প চাতুর্ষেব 
ভারতের ক্রিকেটে বরাবরই 
খেলায় একট। হাল্কা আমেজ অথচ. যাদুর 
প্রলেপ বুলিয়ে খেলাটাকে আকর্ষণীয় করে 
তুলেছে, যেট। অন্য কোন আবহাওয়ায় অন্য 


ন্জ 


্ 
রা 


কোন দেঁশের খেলোয়াডদের কাছে একান্তই 
অজানা । ওল্ড ট্রাফোর্ডে ১৯৩৬ সালের 
টেস্ট ম্যাচে অমর সিংয়ের সেই অমর ইনিংস 
আম কখনও ভুলতে পারবো না। আমরা 
যখন ক্রিজে আস, ভারত তখনও হারছে। 
হঠাৎ তিনি ইংলাণ্ডের ঝোলং ছিন্নভিন্ন করে 
দিলেন। সোদন তার ব্যাটট। আর ব্যাট ছিল 
না, সেটা সোঁদন হয়েছিল যেন অজজুর্ণনের 
গাণ্তীব। এটা তাবশ্য সেকেলে ধরনের খেলা, 
কন্ু আপন মাহমায় উজ্জল; যার মধ্যে 
একটা রহস্যময় অক্ষদণ্ড ও ভরসাম্যের তুলাদণ্ড 
দুই-ই ছিল। তামর [সিংয়ের অফ সাইড 
স্ট্রোকগুলে ছুটন্ত উক্কাপণ্ডের মত ছিটকে 
যাচ্ছিল। হয়তো ইংরজী জ্যোতিবিজ্ঞানেয় 
মতে এটা ভুল, কিন্তু বিচারের বাভন্নতায় অন্য 
কোন উজ্জল সৌর মগ্ডলে যে সম্পূর্ণভাবে ঠিক, 
শৃধু তাই নয়_অপূর্বও | দর্শক তাইতো দম 
বন্ধ করে সোঁদনের অসাধারণ খেলা দেখেছে । 
ভারতীয় দলকে সেদিন অনেক বাধা আতিক্রম 
করতে হয়েছে, তবু নিজেদের কৃতিত্বের জন্য 
তাদের বেশ খুশী খুশীই দেখাচ্ছিল সেই চরম 


মুহূর্তেও তাদের মারের বহর গুটিয়ে যায়নি । 


এইরকম অবস্থায় বহু ক্রিকেটারই মাটি আকড়ে 
উইকেট আগলাতে আঁস্থির হতেন । ভারতীয়রা 
তা কিন্তু করেনান, বরং এমন একট৷ সুন্দর 
মারমুখী প্রভাব নিয়ে তারা ব্যাউসম্যানশিপের 
প্রদর্শনী চা'লয়ে গেছেন, থা টেস্ট ম্যাচে অন্তত 
দেখা যায় না। তার যেন একটা" প্রজলিত 
বাঁতর 'নিষাত প্রাতচ্ছাৰ আমাদের দেখিয়ে- 
ছিলেন । আমার মতে অমর [সং প্রাথবীর 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলার। ১৯৩৬-এ তার 
আবুমণ ছল অপূর্ব । ইংল্যাও ভারতের ১৪৭ 
রানের বিরুদ্ধে খেলতে নামে ; কিন্তু দিনের 


শেষে কোনরকমে কুঁড়য়ে বাঁড়য়ে তারা. সাত, 


উইকেটের বিনিময়ে ১৩২ রান করে। অমর 
[সংয়ের অপূর্ব বোঁলং আভারেজটি আপনাদের 
কাছে প্রসঙ্গত তুলে ধরলাম । 
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'অমর 'সিং ইচ্ছামত বলকে সুইং: 


ফাঁরয়েছেন। কখনও ভেতরে কখনও বাইরে । 
শিচ থেকে তানি বাড়াত জোর আদায় 


. করেছিলেন। একটিও আলগ৷ বল দেনান। 


একটুখানি দৌঁড়ে, একটা চিলেচালা লঙ্ব। হাতে 
হঠাং যেন বেশ জোরে ছিটকে পড়লো বল্ট। 


- একটা জ্যাভোলনের মত হঠাৎ উইকেটের 


সামনে হাজির, অনাদিকে নিসারের তীর বেগে 
ভায়ী দৌড়। নিসার আমাদের গায় পাচজনের 
মতই রন্তু মাংসের শরার নিয়েও ভাবনা ধারয়ে 
দেবার মত একজন ভারতীয় ব্যস্তিতব। সেই 
সময়ে তিনিই ছিলেন ইংলযাণ্ডের মাটিতে 
সবচেয়ে জোর বোলার । 

আম প্রায়ই একটা মন্তব্য শুনতে পাই, 
ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ইংল্যাগুকে ভারত কোন 
দিনই হারাতে পারবে .না_যতক্ষণ ন৷ 
ভারতীয়রা নিজেদের শৃঙ্খলার মধ্যে আনছে । 
আমার মনে হয় তারা বলতে চেয়েছেন 


ভারতীয় ক্রিকেটাররা তাদের আবেগকে টেকাতে . 


পারেন না। আম সে কথা অস্বীকার কারি। 
ভারতীয় ক্রিকেটাররা আমাদের থেকে. কম 
শিক্ষিত নয়। বলার মত কথা, স্ট্রোকের 
চমকে আর তার বিস্তারে ইংল্যাণ্ডের যেকোন 
মাঝারী খেলোয়াড় থেকে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা 
অনেক উঁচুতে। সব থেকে মুক্কল এই যে, 
খেলাটাকে ভারত খেলা বলেই ধরে নিয়েছে । 
ক্রিকেটের বিজ্ঞানের বেড়াজালে এখনও 
তারা জাঁড়য়ে পড়েনি । আমার একান্ত প্রার্থন৷ 


_-_ভারত ক্রিকেটটাকে নিছক খেল। বলেই 


যেন গ্রহণ করে। এখনকার খেলায় ট্রাফ 
জেতার প্রবণতাই মূল প্রশ্ন হয়ে দীড়িয়েছে। 
খেলার স্টাইল কিন্তু এসবের অনেক উর্ধে । 
আমর৷ মোৌবিথ, জি ও স্মিথ এবং রুমারের 
দিনগুলি থেকে আজকের আ্যসোসয়েশনের 
ফুটবল কত নীচেতে নেমেছে তা দেখেছি । 
ইংাঁলশ ক্রিকেটে স্ট্রোক প্রায় তুলেই দেওয়া 
হয়েছে। ব্রিজ আকড়ে থাকাটাই হয়ে গেছে 
বড় কথা । বোলাররা লেগ থিওরর রক্ষা- 
কবচের আড়ালে সহজেই আশ্রয় নিয়েছেন । 
য। বলছিলাম ! ইংল্যাণ্ডের 'ক্রুকেট একটা 
মাঝ বয়সে এসে গেছে (ইদানীং কালে কিছু 
কিছু আবেগপ্রবণ খেলাও দেখা যাচ্ছে )। 
আমার প্রায়ই মনে হয় গ্কোর বোর্ড বাদ দিয়েই 


যাঁদ খেলার রেজাল্ট নির্ণয় করা যেত তাহলে 


হয়তো বা ভালই হত' কারণ এ খেলার 
মাধ্যই হল সুন্দর খেলার মধ্যে। একজন 
উাঁল বা মুস্তাকের খেলার সৃ্ষম দিকগুলো 
স্কোর বোর্ডের যৌথ সংখ্যা-তত্বে ধরা পড়ে না, 


যেমন ক্লেইমলারের বেহালা বাজনায় অপূর্ব, 


সুরের মু নাগুলে৷ তান শোনার মধ্যে উপলান্ধ 


াণেস্টারে ইংল্যাণ্ডের বি 


নামছেন মুস্তাক আলি ও বিজ 


চ্ভ 
2 
৯ 


৯৯ 


রুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে 


য় মার্চেন্ট 


করা যায় না।', | 
'আম অবশ্য 9িলেঢাল। খেলার পক্ষপান্ভী, 


নই । বরং যে খেলায় ব্যাটিং, বোলিং, ফাল্ং 


প্রাণ দিয়ে না.কর। হয়_সে খেলাকে অবাঞ্চিত 
মনে করব। কিন্তু প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত 
স্পন্দনফে কোন সময়ই ধরাবাধ। নিয়ম নীতির 
চড়। সুরে বাধলে চলবে না। . ভারতীয় 
ক্রিকেটার একজন সূরধপ্াত দেশের শিশু, তাকে 
[হমশীতল দেশের কড়া বাস্তবতার নফল 
করতে দিলে সে তার নিজস্ব প্রাতিভাকেই 
হারাবে। তবে হ্যা, যেখানে উন্নাতর 
প্রয়োজন সেট। হল ভারতীয় দূলর, টিসওয়ার্ক, 
অবশ নিজের স্বকীয়তাকে। বজায় রেখে । 
ব্যন্তগত ভাল খেলার মধেই সহযোগিতার 
স্থান তারও বাড়ানো যায়। অস্ট্রেলিয়ার 
চালাক খেলোয়াড়দের মধ্যে এই. জিনিসটাই 
শিক্ষণীয় । আনেক সগয় শামি লক্ষ্য 
করেছি, ভারতীয় টিম ফিল্ডিং করছে__ 
এককভাবে সকলেই চমংকার ৷ কিন্তু কোথায় 
যেন এর মধ্যে একট যোগসুত্রের অভাব 
ঈইসাছে। রণাঁজং সিংজী, দলীপ, পাতোঁদির 
ছত্রছায়ায় ভারতীয় ক্রিকেট নিজেই তার ভাগ 
রচনা করবে । আর সেটা আসবে স্বাভাবিক 
ভাবেই,  ইংল্যাণ্ডের শুানুকরণে নয়ু। 


ক্লিকেটার একজন [শল্পী, তার খেলার মধ্যে 
শিল্পের ছোয়াচ থাকবেই । যাঁদ শুধু লড়াই 
বা প্রাতযোগতার প্রশ্ন ওঠে তাহলে সে খেলা 
ফুটবল বা রাগাঁবর সামিল হবেই। কিন্তু 
'ক্রিকেটতে। তা নয়। সেরা ক্রিকেট কি কখনও 
তাই লড়াইয়ের প্রশ্ন না তুলে 
সৌন্দর্যের 


শেষ হয়? 


ক্রিকেটের আগ্রহ ও বিকাশ 


ঘটানোর একান্ত দরকার |. 


রা 


শেষ হলে ক্রিকেটাররা [ক আলোচনা করেন 
জানেন? নিশ্চয়ই কত পয়েপ্ট পেলাম, 


. গড়ের হসেব নিয়ে গাল-গপ্প ফণদেন না । 


তারা বলতে থাকেন খেলার বৈচিত্র্যের কথা, 


যেটা তার দেখেছেন, জনুভব করেছেন । 
ভারতীয় খেলোয়াড়রা তাদের খেলার 


81804) ঠাহআাত 


খেলার মরশুন 


ব্যান্তত্বের মধ্যে দয়ে তাদের জাতীয় চাঁরত্রকে 
নিশ্চয়ই বাচিয়ে রাখবেন। একজন ভারতীয় 
সুন্দর খেলোয়াড়ের সঙ্গে একজন ইংরেজ 
পেশাদার খেলোয়াড়ের অনেক তফাৎ,। একটা 
হরিণের সৃষ্ষম চলনেয় সঙ্গে গাঁড় টানা ঘোড়ার 


সং পাঁরশ্রমের যেমন তফাং--তেমানি। ফাস্ট" 


ক্লাস ক্রিকেটারর। তেমনি মনে হয়: একই ছাচে 
ঢাল।। 
আম অনুরোধ করব তায়া যেন ভারতীয় 
ভাবধারায়, বন্ধনমুস্ত অথচ সুন্দর, সহজাত, 
মাবেগপ্রবণ খেলাকেই প্রেরণা দেন__-যার 
ফলশ্রাত হচ্ছে একজন অতুলনাঁয় রণাজং-_ 
যান ইংল্যাণ্ডের দর্শকমণ্ডলীকে বেশ কয়েক 
বছর ধরেই আনন্দধারায় ধুইয়ে দিয়েছিলেন ।” 
প্রশান্ত ভষ্টাচার্য অনুমিত 


(প্রখ্যাত সঙ্গীত সমালোচক ও রিকেট 
লেখক নোঁভল ফার্ডাস ১৯৩৬ সালে ভারত 
ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে তিনটি টেস্ট দেখার পর এই 
প্রবন্ধটি লিখোঁছলেন। কার্ডাসের আনবদ্য 
কলমে ভারতীয় ক্লফেটের এক উজ্জল অধ্যায়ের 
পরিচয় পাঠকয়! গাবেন এই লেখার মধ্যে। ) 


বাংলার ক্রিকেটে কি শোচনীয় অবস্থা 


বিশেষ প্রতিনিধি £ 


সাধায়ণ সভা করে ২৬ জুলাই। সাধারণ 
নির্বাচনে ভোটাভুটি হয়েছে, তবে গত রছরের 
সব কর্মকর্তাই নির্বাচিত হয়েছেন ভাল ভোটের 


ব্যবধানে । 


সাধারণ সভায় সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত এক 
বছরের কাজকর্মের ' বিবরণী, 


« অসাফলোর বিষয়টি একটি বড় প্ুপ্তকার 


ডিএ 


সন রন 


চাও 


গু দেওয়া যব 


মাধামে সদসাদের সামনে পেশ করেন। 
পুস্তকার মধ্যে আয় ও বায়ের হিসাব, 
[তিরানব্বইটি অনুমোদিত ক্লাব, ৭টি বিশ্ব- 
[বদ্যালয়, জেল ও কলকাতা আঁফস স্পোর্টস 
ফেডারেশনের ঠিকানা যেমন রয়েছে, তেমনি 
পূর্বাঞ্চলে - আনুষ্ঠিত -রাঁ্জ ট্রাফয় সব খেলার 
বিস্তৃত ফল, লগ. ও নক আউট "ক্রকেটে 
হাটসম]ান ও বোলারদের মধ্যে যারা সেঞ্ুরি 
অথবা একটি ম্যাচে পাচাঁট: ও তার বেশী 
উইকেট পেয়েছেন, সেই সব .খেলোয়াড়ের 
নাম সমেত আরও অনেক জ্ঞাতবা বিষয় আছে । 
সাধারণ সম্পাদক. তার কার্য বিবরণীতে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্য সারা বছর 
-রুষেট খেলার জন্য ইডেন গ্রার্ডেনে ঢাকা পিচ 
ট তৈরিয় কথা উল্লেখ করেছেন. ' কোথায় 
কোথায় ঢাকা পি তোঁয় করার কাজে হাত 
হয়নি, সেটাও 


ক্লিকেট আসো- 
[সয়েশন অব বেঙ্গল এবার তাদের বার্ক 


সাফলা ও' 


' দেখলে মাথ৷ ঘুরে যাবে। 


জানাতে 


ভোলেনান। কিন্তু ওই সঙ্গে একটি গুরুদ্পূর্ণ 


বিষয় উল্লেখ করলেন না।  সেট। হল গত 
ডিসেম্বরের টেস্ট ম্যাচের সগয় অনুমোদিত 
ক্লাবদের মধ্যে টিকিট বণ্টনের নীতি । আয় 
বায়ের হিসেব, অনুমোদন করে তআডটর যেমন 
জানিয়েছেন_-মোট কত টিকিট ছাপা হয়েছে 
তার কোন লিখিত সার্টিফিকেট প্রিপ্টাররা 
দেনীন, তেমাঁন সম্পাদক, টিকট বণ্টনের 
মূল নীতি সদস্যদের জানালেন না। . অনা 
বছদ্পের তুলনায় কলকাতার ঘেরা মাঠের চার 
বড় অংশীদার এ'রয়ান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান 
স্পোর্টিং ও . মোহনবাগানের সদস্য সংখ্যার 
কথ। [সস এ বি কর্তৃপক্ষ বিচার. না করে শুধুমান্র 
প্রথম ও দ্বিতীয় ডীভসনের তালিকাভুস্ত 
ক্লাবদের সমহারে টিকিট বণ্টনের নীতি গ্রহণ 


_ করেন ( পরস্তিকায় উল্লেখ নেই )। 


'শকন্তু পুস্তকায় লিগ ও নক আউট ক্রিকেটে 
সাফল/কারাী ব্যাটসম্যান ও বোলারদের তাঁলক। 
বাংলার 'ব্রিকেটের 
কি মালন চেহারা! মোট ৫৫৮টি খেলায় 
সেঞ্চুরি সংখ্যা প্রথম ভিভিসনে ৩৩টি এবং 
“দ্বিতীয় ডিভিসনে ১৭টি । এরমধ্যে মোহন-. 
বাগান (৬), ইস্টবেঙ্গল (8), কাঁলিঘাট (৫), 
এরয়ান (৩), পোর্ট ট্রাস্ট (২) ইস্টার্ন 
রেল (৯), অরোয়া (২), দক্ষিণ কলঙকাতা (২), 


মহমেডান স্পোর্টিং ৫২) বাদ দিলে.লিগ ও নক . 


ভারতীয় ক্রিকেটের পারচালকবর্গকে :. ভিভিসনে ক্লাবের সংখ্যা ৫৬ট। 


আউটে ৯টি। 


' টাকা। 


আাউটে মাত্ত একটি করে সঞ্চার করেছে 
কুমারট্ল, বি এন আর, ইয়ং বেঙ্গল, তপন 
মেমোরিয়াল, কাস্টমস-এর খেলোয়াড়র। 
ইস্টবেঙ্গলের পলাশ নন্দী (৩), মোহনবাগানের 
রাজু মুখার্জি (২) ও এরয়ানের গোঁতম গুপ্তের 
(২) সেণ্রি বাদ 'দলে ৩৭টি ক্লাবের ২৬ জন 
একাঁট. করে সেঞ্চচর -করেছেন। দ্বিতীয় 
সেণযার 
করেছেন ১৭টি ক্লাবের সতের জন। প্রথম 
[িভিসন লিগে সেঞ্চুরি হয়েছে ২৩াট ও নক 
দ্বিতীয় িভসন লিগে ১৬ 
ও নক আউটে মান্তর একটি সেণ্চুরি। 


রাপ্জ দ্রাফতে প্রণব রায়ের আসামের 
বিপক্ষে একটি সেগ্ার ছাড়া হরিয়ানার বিপক্ষে 
রাজু সুখার্জর, ৯৯. রান উল্লেখ -করা যায়। 
মাইকেল দালাভ হারের [পক্ষে দ্বিতাঁয় 
ইনিংসে ৭২ রান করে বাংলাকে জয়ী হতে 
সাহায্য করেন। দালভি লিগে একটি ডাবল 
সেঞ্ার করেন। 


১৯৫৩-৫৪ থেকে এপধন্ত গ্রথম ডিভিশন 
িগ চ্যাম্পয়ন হয়েছে যে কটি দল তারা 
£ মোহনবাগান (১২ বার, ৩ বার যুগ্াভাবে ), 
কালিঘ।ট (৭ বার, দুবার যুগ্মাভাবে ), ইস্ট- 
বেঙ্গল (৩ বার, একবার যুগ্মাভাবে)। স্পোর্টিং 
ইউনিয়ন (৪), রাজগ্ছান ও এলবার্ট একবার 
করে। নক আউটে মোহনবাগান ১৫ বার, . 
২ বার যুগাভাবে ) কালিঘাট (৪), ইস্টবেঙ্গল 
(২ বার, ১ বার যুগ্রাভাবে ) ও বি এন আর।. 

ক্লাব হাউস সমেত ীস এ 'ব-র দ্থাবর 
সম্পান্ত প্রায় ৪২ লক্ষ টাকার কাছাকাছি এবং 
ব্যাচ্কে ফিক্সড: ডিপোজিট ৬০,৬২,০৯৯৯৯ 
১৯৬৭ সালে সিএ বব নিজের 
টাকায় ইডেন গার্ডেনে আনুমানক ২২ লক্ষ 
টাকা খরচ করে গ্যালারি তোর করে দেয় । 
পুস্তকায় ইডেন গার্ডেনে গ্যালার কার সম্পাত্ত 
ফোন উল্লেখ নেই 1 


?স এ বি সন্ভবত্ত সায়া ভারতে সবচেয়ে ? 
ধনী ক্রীড়। সংস্থা বাধক ও তযাসো?সয়েট' 
মেম্তার এবং টেন্ট জনসাধারণ বছর বছর 
[টিকিট কেটে এই সংস্থাকে ধনী করেছেন । 
এই সংস্থা যারা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং রাজ্যের 
ক্রিকেট জগতের সঙ্গে যুস্ত রয়েছেন_-তাদের 
পারচয়, সাফল্য ও আর্সাফলোর কথা আগেই 
বলা হয়েছে। | 


তবে সম্পাদকের রিপোর্টে সি এ 'বি জেলায় 
জেলায়াক্রকেট নিয়ে যাবেনএই অ আশ্বাস রয়েছে 


ফুটবলার £ কার যেন একবার মাথায় 


এসোছিল ফুটবল মানেই যখন কলকাত৷ তখন... 


কলকাতার নাম পাপ্টে ফুটবল রাখলে কেমন 
হয়? 

আর যাই হোক, মন্দ চিস্ত। ন নয়। সর 
নিয়ে এই শহরে য। হয় তার তাকায় চোখ 
বুলিয়ে অনেক কিছুকেই (বাচন্র মনে হতে 
পারে । অলক্ষ্যে আর অজান্তেই যেন সেই 
তালিকায় উঠে আসছে আর একদফা বিষয় । 
ফুটবল মাঠের বিচিত্র শব্দ ভাণ্ডার । 

মোহনবাগান কি ইস্টবেঙ্গল যৌদন যার 


খেলাই থাকুক, গ্যালারিতে গিয়ে খেলার মাঝে 


নিবিষ্ট হয়ে পড়ার পর. যাঁদ আপনি 


আচমকাই শোনেন “ওরে গ্যারেজ কর, গ্যারেজ . 


কর" তবে কি বুঝে নিতে অসুবিধে হবে স্টপার 
অথবা ব্যাকদের কাউকে রল ব্যাকপাস করে 
গোলাকপারকে জমা দেবার উপদেশ দেওয়। 
হচ্ছে 2 ট 
সাত্য, কি নি শব্দের ভাগডারই ন। গড়ে 
উঠছে ময়দানের গঠালারতে । কোনে। 


ভাষাতত্রীবদ যাঁদ এসে 'পড়েন ফুটবল মাঠে, 


মনের ভাব প্রকাশের জনা এই বিচিন্র শব্দ চয়ন 
কি তাকে বেসামাল করে দেবে 2: শব্দের 


বিবর্তনে কালে কালে ভাষার সর্দ্ধি ঘটেছে 


অমোঘ িনয়মে। গ্যালারির ভাষাও ?ক পাকে- 
চকে সেই নিয়মের বশীভূত হয়ে পড়বে 
কোনোদিন ? 

গ্যারে্ কর' পরিচিত হয়ে গেছে 
এতাঁদনে । কিন্তু 'গ্কোয়ার মার 2. অতট। 
পাঁরচিত না হলেও ময়দানের বিচিত্র শব্দ 
ভাগ্ডারে এর দামও কিছু কম নয়। কোনো 
দুরহ কোণ-এ বল চলে গেছে যেখান থেকে 
সোজা মেরে কোনই লাভ নেই, তাথব। সামনে 
'বপক্ষের অনেক খেলোয়াড়_তখনই হয়ত 
কারো কণ্ঠ চিরে ছুটে আহবে ওই দুটি কথ। 
কোনে। প্রান্ত থেকে । 

ফুটবলের মধে। ক্রকেটের অনুপ্রবেশ বন্ধ 
করে [বিল পাশ কর৷ হয় যাদ কোনোদন তবে 
ছক। মার এরও এন্ডতেকাল যর্ম। হবে সেই- 


ময়দানে 
বিচিত্র শব্দ ভাণ্ডার 


গড়ে উঠছে 


দিন। হাই কিক করে অন্য প্রান্তে বল পাঠিয়ে 


দেবার হীঙ্গত বয়ে [নিয়ে যায় ওই দুটি কথা । 


মজাট। হল, শোনে খেলোয়াড়রাও ॥  ইস্ট- 
বেঙ্গল-উয়াঁড়র ম্যাচে মনোরঞ্জন পন্রপাঠ ত। 


হলে উত্তম চক্রবর্তাকে না কাটিয়েই বল 
গ)ালারিতে পাঠিয়ে দিল কি বলে.। 
সাত জুলাই-এর. বড় ম্যাচ বা তার আগে 
থেকেই চিন্ময় চযাটার্জর গ্যারেজ করাও বন্ধ । 
তার. জন্যেই ইস্টবেঙ্গলকে গোল খেতে হয়েছে 
দু একটি ম্যাচে। বক্সের মধে! বল পায়ে সে 
ভাঞ্করের দিকে ফিরলেই হৈ হৈ করে ওঠে 
গ্যালারি । ইস্টবেঙ্গল বনাম সালকিয়। 
ফ্রেগুসের খেলায় চিন্ময়কে তাই বার দুই শেষ 
মুহূর্তে সামলাতে হয় নিজেফেচগ্যারেজ করার 


ইচ্ছে থাকলেও । 


«কেউ খেলতে পারছে না দেখলে উঠে 
আসতে বল। মানে যে 'পািয়ে আয়' একথাটা। 


জানা গেল মোহনবাগান বনাম পোর্ট ট্রাস্ট 


ম/চে। তপন দাসের খেলা সোঁদন অনেকেরই 
ভাল লাগছিল-না। অনেক সুযোগেও সে 


গোল ন। পাওয়ায় তাকে ডাকা হতে লাগল 
এইভাবে- “ওরে তপন পালিয়ে আয় ।॥ 
খেলোয়াড়দের নামকরণ নতুন কিছু নয়! 


আগেও হয়েছে, এখনও হয়। কিন্তু সেই 


: ম্যাচে মোহনবাখানণের অনেক খেলোয়াড়ের 


যখন-তখন ফাউল করা একজনের একদম ভাল 
লাগোঁন। সে তাই চিৎকার' শুরু করল 
'মোহনবাগান কুস্ত টিম" “মোহনবাগান কুস্তি 
টিম। | 
_ কাচি দেওয়া মানে যে ক্লসপাস,- হোমে 
থাকার অর্থ নিজের জায়গ। আগলে রাখা 
_এগুলোই-ব। ক'জন জানেন । 
সালাকয়া ফ্রেগুস ম্যাচের পর একজন কর্মকতার 


' দান করেছে,। 


এরিয়ান- . 


কাছ থেকে জানা গেল “সগ্যু দিচ্ছে মানে হল 
বল নিয়ে ছুটন্ত কাউকে পিছন থেকে ল্যাং 
মেরে ফেলে দেওয়া । 

আর “বাংলা খেল” ? কারোকে বোধ হয় 
আজ নতুন করে পাঁরচয় দিতে হবে না শব্দ 
দুটির। ধরতত্র যেকোন মাঠে যে কারোর 
মুখেই ওটা শোনা যাচ্ছে আজকাল । যার 
মোদ্দা কথ। হল যা কিছু কারিকুরি আর কেত৷ 


এখনকার মত শকেয় তুলে রাখ। আগে 


গোল চাই । অতএব... । 
গট আপ ম্যাচের নাম যে ভাই-ভাই অথবুু 


এক-এক খেলা, এও বোধহয় পুরনো হয়ে 


যাচ্ছে আস্তে আস্তে । পয়েপ্ট ভাগাভাগির 
খেলা এখন নতুন নাম নিয়েছে ময়দানে । 
বোম্বাই-এর দুই নারী চি্রতার়কার নাম 'দিয়ে 
এখন 'গট আগ ম্যাকে আদর করে ডাক। 
০ । 

* একট কথা টা ১১ করার উপায় 
নেই- গ্যালারির শব্দতত্ব অগুর যাই হোক 
ম্্যাং নয়। 
করে দেওয়া অনেক কথাই নাকি চলাত শব্দের 


ভিড়ে ঢুকে পড়েছে এতাঁদনে ৷ গ্যালারিতে 


শোন শব্দ সমষ্টি চলাঁত কথার 'ভড়ে,গা' না 
মাশয়ে দিলেও যাঁদ সাত্যই দেয় কখনও, 
আশ্চর্য হবার বোধহয় থাকবে না 1কদছুই। 


নবদ্বীপে স্টেডিয়াম 


নিজস্গ সংবাদদাতা £.নদাঁয়। জেলার নবদ্বীপে 


নতুন স্টেডিয়াম হচ্ছে। নবদ্বীপ স্টেশন রোডের, 


কাছে ৩৫ বিঘ। জামর উপর এই স্টেডিয়াম 
নিাণ শুরু হয়েছে। 
কমিটি নামে ১৯ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি 
কামাটও তোর হয়েছে । ওই কাঁমটির সভা- 
পাতি হলেন নবদ্বীপের বিডিও । ৩৫ বিঘার 
মধ্যে ৫ বিঘা জায় নবদ্বীপ 'মউানাসপ্যাঠিলাটি 
বাঁক ৩০- বিঘা জাম কিনঙ্গে 


প্রায় ২ লাখ টাক লেগেছে । রাজ্য সরকার 


১.লাখ টাকা অনুদান দিয়েছে বলে সংবাদে 


জানা যায়।, 


'ল্যাং-এর ছ্যাক। ঠিয়ে দগদগে 


স্টেডিয়াম সংগঠন- 


00 1৮102) 


পি ০৯১৯ 1৩ 


২০ জুলাই "খেলার আসরে" হাবিবের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে এই কৃতী খেলো- 
য়াড়ের একটি বিশেষ বেদনার কথ। লিখেছেন । 
হাবিবের এই বছর মাঠের ভেতরের আচরণ ও 


প্রেমীদের ভেতর যে আলোচনা শুরু হয়েছে 
সে ব্যাপারে আমার কিছু বলার শাছে। 

হাবিবের সমস্ত থেলোয়াড়ী জীবনটাকে 
(ষতটুকু আমরা কলকাতার মাঠে দেখোঁছ ) 
ধৃবয্লেষণ করলে অন্তত দুটি বিষয়ে কোনও 
ক্রীড়ামোদীই দ্বিমত হবেন না। 
অপারসীম সহনশীলত। । অন্যটা তার নিজের 
দলের প্রাত সন্দেহাতীত মমত্ববোধ ও নিষ্ঠা! 
আম্চর্য লাগে দলের পর দল বদল করেও এই 
কুদ্রকায় মানুষটির প্রশংসনীয় চাঁরাত্রক 
বোশষ্টা বদল হয়না। 

কিছুদিন আগে সন্ধো নাগাদ অসপ্রযানেডের 
মোড়ে দীঁড়য়েছিলাম বাসের জনা । খেলার 
মাঠ ফেরৎ কয়েকজন ব্রীড়ামোদীর নিজেদের 
| ভেতর হাবিব সম্পর্কে কতকগুলো উীন্ত -শুনে 
শিউরে উঠলাম । যেমন খ্বুড়ো হয়েছে 
॥ কিন্তু মেজাজটা এখনও কমোন' এবং তারপর 
যা বলল, সেট। হল তার এই মাঠের আচরণ 
নাকি '৭৯-এর কলকাতার ফুটবলকে কলুষিত 
করছে এবং মাঠের বাইরেও 'সাম্প্রদায়ক 
গওগোলের চেষ্টা করান হচ্ছে (1), হাবিবের 


আগামীদের সুযোগ দিন * 
বর্তমানে ফুটবলের পাঁঠস্থান কলকাতায় 
১৯৭১ সালের প্রথম 'ডিভিসন ফুটবল লিগের 
1তন প্রধানের মন্ত সব নামীদামী খেলোয়াড়ের 
খেল। দেখে আমার য৷ অভিজ্ঞতা হয়েছে, 
তাতে আম মনে কার যে, এইসব নামীদামী 
খেপোয়াড়কে নিয়ে এতসব মাতামাতি না করে 
বরং যাদের কেউ দেখার: নেই, তাদেরকে 
একটু দেখলে, ভাল হয়। যেমন ধরুন, 
কোন একজন খেলোয়াড় বড় দলের বিরুদ্ধে 
বেশ ভাল খেলছে, তখন ওই খেলোয়াড়টি 
তারফের বদলে যাদ ইটের ঘা খায় তাহলে 
তার ভাল খেলে লাভকি; কারণ ভাল 
খেললেই তো৷ - পুরস্কারস্বরূপ. ইটের ঘা। 
আবেদন রাখছি, আমাদের এই নামীদমী 
খেলোয়াড়রা তে। সারা জীবন ফুটবল খেলে 
আমাদের আনন্দ 'দিতে পারবে না। তাই 
এদের পরে যারা আসছে, তাদের প্রাত একটু ' 
মহানুভূতি না দেখাই, তাহলে কি আমাদের 
7 দেশে এই উদীয়মান" খেলোয়াড়দের জায়গা 
হবে ? 
বরুণ গুহ বিশ্বাস, কলেজপাড়া, বগুলা। 


নিজেদের দে 


আমকা নিজের৷ আমাদের দিকে ভালভাষে 

তাকাই না, তাই অপরের তুটি-বিচ্যাতগুল 
দোখ। ২০ জুলাই তপন ভট্টাচার্যের চিঠিতে 
দেখলাম যে তিনি 'ঘ্েফারিদের আরও দায়ত্ব- 
শীল ও নিরপেক্ষ হতে বলেছেন। 
7 কিন্তু আমরা একবার ভেবেও দেখি না যে বড় 
£ দলের বিরুদ্ধে ছোট দল যখন সংগ্রাম করে, 
তখন বড় দলের খেলোয়াড় ছোট দলের 
ভি খেলোগ্তুড়কে মারলে, রেফারি যাঁদ বড় দলের 
ঢু খেলোয়াড়ের [বিরুদ্ধে ফাউলের নির্দেশ দেন, 
* তখন সমর্থকেরা রেফারকে মারবার উপক্লম 
করেন। রেফারিও তাই প্রাণ ভয়ে নিজের 


শান্ত (2) যা নিয়ে. কলকাতার ফুটবল- ; 


প্রথমটি ॥ 


মাঠের ভেতরের আচরণের উত্তাপ যাঁদ 
মাঠের বাইরে যায় (ফেট। কয়েকটা খেলার 
পর হয়েছে এবছর ) তাহলে শুধু নিন্দনীয়ই 
নয়, ক্ষমারও ' অযোগ্য হবে । তার জন্য 
দলের সদস্য ও সমর্থক ও সরকারী প্রশাসন 


দাঁয়ত্বকে এাঁড়য়ে আমাদের সন্তুষ্ট -করবার 
জন্য নিরপেক্ষ বিচারে অসমর্থ হন! সুতরাং 


রেফারদের দোষ দেবার প্‌বে আমাদের 


সেমর্থকদের) দিকে তাকানো কি একবার উচিত 
নয়? ্ 
পাঁরমল মুখার্জি, কামারডাঙ্গা রোড, 

ঠা কলকাতা-৪৬ 1 
ক্রীড়ামন্ত্রী সমীপেষু 

'থেলায় আসর'-এর মাধামে পশ্চিমবঙ্গের 
ভীড়ামন্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী জেযোত বসুষে 
আমার প্রস্তাবের উপর দৃষ্টিপাত করতে 
. অনুরোধ করাছ। 

রাজ্যের কৃষক ভাইদের ভাঁবষাৎ উজ্জল 
করবার. জন রাজ্য. সরকায় বর্গাদায়রূপে 
তাদের নাম নাথিভুস্ত করতে “অপারেশন 
-র্গা” নামক কর্মসূচী হাতে নেন। ঠিক সেই 
রকম ব্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য গ্রগাতশীল 
কর্মসূচী যাঁদ সরকার হাতে নেন তাহলে 
প্রতিটি জীডুপ্রেমী উপকৃত হবে৷: রাজোর 
শ্হরাগ্লে বহু স্থানে কোনো আদর্শ মাঠ 
নই, অথবা যেখানে আছে সেগুলি সংস্কারের 
তঙ্ডাবে খেলাধুলার ক্ষেত্রে অনুপোযোগী ! 
ফলে শহরাণল-এর ভাই-বোনের।৷ খেলার 
সুযোগ খুবই কম পায়। অথচ বহু হ্থানে 
ফাক। জমি পড়ে থাকে । সেই জন্য ক্লড়া- 
মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ ওই ধরনের মাঠের 
সংগ্কার ও আদর্শ মাঠ তোরর এক প্রগাতিশল 
কর্মসূচী হাতে নিন । 
পার্থ মুখোপাধ্যায়, সালকিয়া, বাবুডাঙ্গা ৷ 

ধারাবর্ণনা প্রসঙ্গে 

২৯ জুন “পাঠকের কলমে ফুটবলে ধারা- 
বিবরণী প্রসঙ্গে লেখা হয়োছল। তাতে 
বাংল ভাষায় ধার/বিবরণীতে অনেক পাঠুকবর্গ 
খুশী হয়েছিল অন্তত এই ভেবে যে, 
বাংলার পল্লীঅণ্ল বা ইংরোঁজতে দুর্বল 
ব্যান্তগণ যাতে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে 


* 


দায়ী। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্ত না 
হওয়ার জন। প্রত্যেকেরই সচেষ্ট থাক। উঁচিত। 

লাল-হলুদ বা সবুজ-মেরুন জা্স গায়ে 
চাঁপয়ে হাবিব সহযোগী খেলোয়াড়দের মাঠে 
শাসন করেছে, রেফাঁরর কোনও কোনও 
সদ্ধান্তে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেছে । 


কলকাতা ময়দানে রেফারির সিদ্ধান্তের প্রাতি- 


বাদে অসন্তোষ প্রকাশ করা, হাত-পা ছোডু। 
অথব। গ্যালারর কাছে গিয়ে এমন একটি 
ভাব দেখানে। যেন সব দোষই রেফারর--যার 
ফলশ্রুতি হিসাবে মাঠে ইস্টক বর্ষণ ও দুই; 
[তিন মিনিট খেলা ব্যাহত থাকা আনব! 
বলুন এই. ধরনের 'ঘটন। অতীতে ও বর্তমানে 
কোন্‌ নামী খেলোয়াড় না করেনান ? অবশ্যই 
একথা কয়েকজনের ক্ষেত্রে ব্যাতক্রম )। আশ্চর্য 
লাগে লাল-হলুদ বা সবুজ মেরুন গায়ে থাকলে 
হাবিবের এই আচরণ দর্শক আসন থেকে 
উৎসাহিত হয়েই এসেছে । 


কিন্তু এই অন্তামিত সূর্বের গায়ে কালিম। 


লেপন একপেশে দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিচায়ক । 
প্রায় একটানা চৌদ্দ বছর রলকাতার বুকে 
হাবিব সুনামের সঙ্গে খেলে আসছেন । 

এই ক'ঝছরে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান 


দলের 'ইয়ারস্‌ অফ্‌ লাইটানং আ্যাণ্ড ডেজ-. 


অফ. ড্রামস্‌*-এ তার আবদান, নিষ্ঠা ও তক্াস্ত 
পারশ্রম প্রাতিটি ফুটবল-প্রেমীকে আজীবন 
স্মরণ করিয়ে দেবে। শুধুই 1ক ক্লাব-ট্ফ ? 
বাংলা দলকে জাতীয় আসরে সর্বোচ্চ আসনে 


জন ভাজা মাটি) 


পাঠকের কলমে 


নেচে ভাজ ০০১ 
পারে । আঁমও এব্াপারে আনন্দিত হতে 
পারতাম যাঁদ আম বাংলায় বসবাস করতাম । 
কিন্তু অহেতুক চিন্তা না ক'রে-মূল বন্তব্য 
হচ্ছে যে, বাংলার বাইরে অসংখ্য "প্রবাসী 
বাঙালী আছেন--তারাও ফুটবল বলতে 
অন্ধ! তার। কিন্তু বাংলায় ধারাবিবরণীতে 
খেল। শোন।৷ থেকে বণ্চিত হচ্ছে । তাতএব 
আপনার যাঁদ চেষ্টা করে ধারাববরণীগুলি 
বাংলা ও ইংরোৌজতে ীকংবা দুটি ভাষায় 
পৃথক ভাবে বাংলার, বাইরে প্রচার কয়েন 
(এক্ষেত্রে বাংলা ভাষায়. বাংলাতে এবং 
ইংরোঁজতে সর্বভারতে) তাহলে আমরা 
বাধিত হব। 

._তপন সমাদ্দার ও তরুণ সমাদ্দার, 

গান্ধীনগর, দিল্লি । 


আমাদের ক্রিকেট 


সবদেশের মতোই ভারতও ক্রিকেট খেলার 
মাধামে দেশের মান মধাদা অনেকাংশে রক্ষা 
করার চেষ্ট। করে থাকে । আজত ওয়াদেকারের 


. নেতৃতে যে ভারতীয় দল একাঁদন ইংল্যা 


সফরে গিয়ে মুখে চুনকাল মেখে ফিরে এসে- 
ছিল; সেই হারানো সম্মান. আবার ফিরিয়ে 
আনতে নবরত্ব খচিত ভারতীয় ক্রিকেট দল '৭৯ 
সালেও ইংলা/গে সফরে গেছে প্রথমত প্রুডেন্সি- 
য়াল কাপ তারপর ইংল্যাণ্ডের- বিরুদ্ধে তিনটি 
টেস্ট ম্যাচ খেলার জন্য । কিন্তু হায়রে টাকা 
ঢালাই কি সার হল? নবরত্ব সংযোগ পুরনো 
বর্জন করে এবং বড় বড় নীতিবাচক কথা (যথ। 
- দেশের হয়ে খেলবো, জয়েয় মালা আনবো 
আনতেই হবে । ) শুঁনিয়েও বুঝি শেষ রক্ষ। 
হল না? প্রুডেন্সিয়াল কাপে গ্রীলঙ্কা: এবং 


বসানোর ক্ষেত্রেও কীড়ামোদীরা তাকে ভুলবেন 
না। অসুস্থ থাকায় হাসপাতালে চিকিংসাধীন 
অবস্থায় ডান্তারের নিষেধাজ্ঞ। সত্তেও বাংলার 
হয়ে জাতীয় আসরে খেলেছিলেন । 
বর্তমান কলকাতার ঘরোয়৷ লিগে তার সঘ- 
সামায়ক অথবা ছোটদের বলতে শুনেছি 
হাবিবের পাশে খেলা মানেই ভাধুনিক 
ফুটবলের মূল ঝাপার্ট। বুঝতে পার।। 
নিঃসন্দেহে ৪-২-৪ প্রথা ফুটবলে হাবিব এক 
সার্থক পুরুষ । চুনী গোঙ্বামী, প্রদীপ ব্যানার্জি, 
বলরাম.এর উত্তর যুগে হাবিবের চেয়েও বড় 
খেলোয়াড় কোথায় আর চোখে পড়ল (অবশ) 
আমার ব্ান্তগত মতামত )। 

হাঁবব যখন তার কৃতকর্মের জন্য তনুতপ্ত 
তখন তার প্রতি এই ধরনের "হউামলিয়েশনি? 
আমাদের ভাল লাগছে না। উত্তেজনার বশে 
শুনেছি খুন করলে সাজা অনেকখানি মাপ 
হয়, আর এযেন শূলো। চুরির অপরাধে ফীসী ! 
আমাদের অবশ্যই উচিত শবদায় লগ্রে তার 
প্রতি সুবচার করা । 

প্রাতিটি বিদেশী দলের বিরুদ্ধে দাপটের 
সঙ্গে খেলে তান জাতীয় দ্বার্থও রক্ষা করেছেন। 
বিশ্ব বিখ্যাত পেলে কলকাতায় হাঁবিবকে 
ধদয়ে গেছেন স্বীকৃতি । আমার বন্তব। শৃধুই 
হাঁধবের স্তুতি বন্দন। - নয_হাবিবের 
অন্তরের বেদনার সঙ্গে িজেকে অংশীদার 
করা । কেন.তার মনের উপর এই জাঘাত 2 
সুশোভন বসু, চক্বৌড়িয়া লেন, কলকাতা । 


ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো খেলাতেই জয়লাভ 
করতে সমর্থ হয়ান, তা কি লঙ্জার নয় 
(বিশেষত শ্রীলগ্কার কাছে হারা)? ইংল্যাণ্ডে 
শিয়ে পর্বস্ত ওরা মুখে একদিনও হাসির আজ। 
ফুটিয়ে তুলতে পারেনি, জানি না "পারবে 
িকনা। ঃ | 
অল্পে সন্তুষ্ট ভারতীয় দল কিন্তু আশা 
আগ করোন। তাই বেঞ্কটের আশাবাদী 
ডীন্ত শোনা গেল প্রথম টেস্টে শোচনীয়ভাবে 
হারবার পরও । জানি ক্রিকেট আনশ্চয়তার 
খেলা তবু বলব যে সে জাশায় ছাই পড়বে না 
তাই বাকেজানে১ তার চেয়ে অতিরন্ত তেল 
(অর্থ) না ঢালাই সমীচীন, আগা ীদয়েই ওরা 
দেশটাকে সন্ুষ্ট রাখুক, যেমন রাখছে। 
এবার বে প্রস্তাব আমি সরকার ও সুহদদের 


কাছে রাখছি তা. হল £ 
রকেট থেলোয়াড়দের টেস্ট ম্যাচ প্রতি 


পারশ্রীমক ৬,০০০ ট্রাক। থেকে বাঁড়য়ে 
১০,০০০ টাকা করা হয়েছে শুনছি । তাছাড়া, 
আছে. অন্যান্য পুরদ্কার, সুযোগ সুবধা উপরন্তু * 
বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে তার়া অর্থ পান অনেক 
বেশী। এভাবে সরকার লাখ লাখ টাক। 
থরচ করেছে। যাঁদও অর্থই সবকিছু নয় 
তবুও বলব আতীরন্ত সুযোগ, সুবিধা তে। 
দরকার খেলার বাড়াত উন্নাতির জনই 1দচ্ছেন। 
কিন্তু কেউ ক বলতে পারেন ক্রিকেট খেলার 
সেই মান কতটা উঠছে আর কতটা নেমেছে 
আমাদের দেশীয় মানের তালিকায় ? 

খেলোয়াড় আর নিবাচকদের' কথ। বোধহয় 
নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই । 

ভাবতে আমশ্মষধ লাগে। যে দেশের 

ভাধকাংশ মানুষ বন্যা, খরা, দা'রদ্ু কবালত, যে 
দেশের মানুষ ডাস্টাবন  খু'জেও. একটুকরো - 
খাবার পায় না, যে দেশের রুগ্ন ছেলে 'ক্ষিদের 
জালায় 'পৃর্ণমার চাদ যেন ঝলসানো রুটি? 
কপ্পনা করে করুণ মুখে তাকিয়ে থাকে, 
উপরোন্ত আতীরন্ত অর্থের [কিছুর দ্বারা যাঁদ 


(রকার অন্তত এক টুকরো বুটিরও সংস্থান 
করতেন_তবে কি ভল হোত. না? এমন 
পোড়াদেশে এই 'রাজার খেল। ক্রিকেট! হওয়। 
সাজে ? 
মিথ্যে বলব না, আম, আমরা সবাই 
বলব,_সাজুক বা ন৷ সাজুক, ব্রকেট আছে- 
থাকবে। ত। থাকুক, দেশের মান বাড়ুক। 
তবে এইটুকুই আবেদন রাখি যে-যে আত রন্ত 
অর্থ অনর্থক 'ক্লুকেট খেলোয়াড়দের যথেষ্ট অর্থ 
দেবার পরও ঢাল৷ হচ্ছে (টাক ঢাললে খেলার 
মান বাড়বে, এই ভেবে) তা যাঁদ দেশের 
অনগ্রসর খেলার উন্নতির জনা, যাঁদ সেই বিষ্ণু 
মাত, করুণাকরণ, সোঁলম প্রমুখগণ যারা 
একাদন জয়মাল্য এনোছলেন ও আনার 
অনেকেই চেষ্টা করবেন, তাদের আর্থক 
দুর্শশগ্রন্ত গরিষারকে প্রাতিদান দৃনুপ যাঁদ 
কিছু খরচ কর৷ যায় তবে কি ভুল হবে 2. 
সিদ্ধার্থ কর্মকার, হিজলী, আই আই টি 
ক্যাম্পাস, কোয়া্ার-এইচ ১৯, ৭৭, 
খর়াপুর, মোদনীপুর । 


অরুণ ব্যানার্জির বিবরণে 


অনিমা ব্রহ্ম বাদ কেন £ 

২০ জুলাই সংখ্যায় অরুণ ব্যানার্জি টক 
আযাও ফিল্ড গ্রতিযোগিত।' সম্বন্ধে যে বিবরণ 
দিয়েছেন তা পড়ে আমরা অনেক কিছু জানতে 
পারলাম 'কন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে, তিনি 
প্রায় সব আযথালটদের সম্বন্ধে লিখেছেন, 
কিন্তু পশ্চিমবাংলা থেকে আর একজন তরুণী 
অনিম। বর্গ, যানি তারই (বরুণ ব্যানার্জর) 
সাহাযে! ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন 
এবং ৪০০ 1মঃ হিটে ভাল সময় ( ৫৬.৯৬ 
সেঃ) করে ফাইনাল য়েস করেন । তার সম্বন্ধে 

কিছু না লেখায় সাত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলাম । 
শান্ত। চাটার্জ, ২৪ পরগ্ননা । 


_খিদিরপুর, অমিত বাগচী এবং 
লিগ-লড়াই 


এ বছরের লিগ ফুটবল প্রায় শেষ হয়ে 


আসছে । এখনো পর্যন্ত দলগত পারাস্থিতি 
বিচার করলে দেখা যাবে, তিন প্রধানের 
পরবর্তী জায়গার 'জন্য লড়াই অত্যন্ত তাঁর 
এবং. সেই লড়াইয়ে দল বদলের একাংকে 


সবাঁধক ক্ষতিগ্রস্ত খাঁদরপুর. ক্লাবের লড়াইট। , 


অতান্ত দর্শনীয় |. গতবারের ১৪ জন. খেলো- 
য়াড় দল-ছাড়ায় গখিদিরপুরকে এবার অনেকেই 


গুনাততে রাখেননি । কিন্তু প্রায় আনকোরা 
নতুন. খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়।৷ খিদরপুর 
আবার দৌথয়ে দিল লড়াই নামে হয় না, 
কাজে হয়। আমর বছরের প্রথম থেকেই 
খাদরপুর ক্লাব এবং তার দল সম্পর্কে খবর 
রাখ। এই চিঠির মাধামে আমরা একটা 
জানস জানিয়ে দিতে চাই যে সমর্থক হিসাবে 


তার প্রমাণ লিগে তার গোল সংখ্যা 


_ এরপর একজন খুবই গরীব বৃদ্ধ খাল গায়ে, 


_ছড়ানে। ছিল । ঘাবড়ে গেলেও চুপচাপ একটি 


বড় দলের হিসেব নিকাশ ছাড়াও ছোট দল- 


গুলির খবরও রাখ। হয় এবং সারা বছর ধরে 
সেই হিসেব নিকেশ চলে। আমিত বাগচী, 
আমাদের ধারণ। মতে, সাবির আলিয় পরেই 
এবারকার লিগের সবচেয়ে সার্থক স্ট্রাইকার । 
আমত 
বাগগীর ফর্ম ও দক্ষতা এবছর বাংল। 
দলে (জাতীয় ফুটবলে ) তার অন্তভূীন্তর 
জোরালে। দাবি রাখে । আমরা খেলার 
আসর কর্তৃপক্ষের কাছে একটি অনুরোধ 
জানাচ্ছি খাঁদরপুর ক্লাষের এরছরকার একটি 
ফযামাল আালবাম যেন তারা৷ কোন একটি 
সংখ্যায় প্রকাশ করেন। খিদরপুরের প্রাণ 
ভূতনাথ বিশ্বাস এবং অছুঃত ব্যানার্জর 
বিবরণও সেই সঙ্গে লেখাটিকে সমুদ্ধ করবে 
বলে আমাদের ধারণা । ছোট দলগুজির 
প্রীতি 'খেলার আসর! যতটুকু নজর রাখে, 
তাতে 'খাঁদরপুর সম্বদ্ধে এই বাড়াত উৎসাহ 
ওই ক্লাবের তাজা ফুটবলারদের নিঃসন্দেহে 
আরে অনুপ্রেরণ। জোগাবে এবং জাসির মর্ধাদ। 
রাখা, গট-আগ কলুষত ছোট দলগুঁলর মধ্যে 
নিষ্কলঙক লড়াকু দলটির বাড়তি মনোবলের 
কারণ হবে। রি 
শেখর গুপ্ত, বাবুনী মজুমদার এবং 
'আনানিমাস ক্লাব'-এর অন্যান্য সদস্য, 
কল্যাণী, নদীয়া । 


“এত টিকিট, আসে 
কোথ। থেকে ? 


এর আগে আমার বড় খেল! দেখার 
সৌভ।গ্য হয়ান।' তাই অনেক উদ্যম ও 
উচ্ছাস নিয়ে, জীবনে প্রথম তিন প্রধানের মধ্যে, 
দুই প্রধানের খেলা ২১ জুলাই (মোহনবাগান 
মাঠে হল ), ত! দেখতে গিয়েছিলাম । সঙ্গে 
ছিলেন বাবার এক আধিসের বন্ধুযিন আমাকে 
টিাকট দেবেন বলোছিলেন। আত্মীয়-স্বজন এমন 
কিছু একজন জ্ঞানী গুণী খেলোয়াড়কেও 
দী্থাদন ধরে টিকিটের কথা বলেও, একটা 
টািকটও কোনদিন যোগাড় করতে পারান। 
তাই সৌঁদিন প্রচুর আনন্দ। বাবার বন্ধু নিরঞ্জন 
কাকু আমাকে* দীড়াতে বলেছিলেন বেল৷ 
আড়াইট।স, যেখানে গতবারে বাজ পড়েছিল 
তার কাছে। আমি মিনিট দশ আগেই 


.পৌছোছিলাম। . | 


শিয়ে দাড়াতেই, আমার মাথায় বাজ 
গড়ল! মাঠের আশেপাশে 1বভন্ন দলে 
টিক নিয়ে ক যেন হচ্ছে। আশেপাশে 
পলসও রয়েছে। আমার সামনেই ৩/৪ জন 
ছেলে, একটি আমার চেয়ে একটু বেশী বয়সের, 
এক গরীব ছেলেকে নিয়ে এসে তার টিকিটের 
দাম দিয়ে দিল, বস্তু সে কাদতে লাগল । 


হাতে দুটি টাকট।' এক বয়গ্ক ভদ্রলোক 
টিাকট দুটি দোখ বলে নিয়ে তাকে কিছুই 
দিলেন না। রললেন, পলসে 'দয়ে দেব । 
পুলিস তখনও বেশী দূরে নয়। গরাব বুদ্ধের 
করুণ কান্নায় আমার খুবই কষ্ট হল। সে 
কাদতে কাদতে তার পিছন পিছন চলল। 
তারপরেই কানে এল এক্সচেঞ্জ । কিন্তু এক্স- 
চেঞ্জ হল না, হল টিকিট 'বাক্ত আর হাসি। 
সার।৷ মাঠটাই যেন টুকরো টুকরো ঘটনায়: 


নির্জন জায়গায় সরে দাড়ালাম । 
ঘন ঘন ঘাঁড় দেখতে লাগলাম, ভাবলাম 


“বলে । 


কতক্ষণে মাঠে ঢুকব। নিরঞ্জন কাকু এলেন, 
প্রায় পৌনে তিনটায়। এসে বললেন, বহু 
চেষ্টা করেও টাকট পানন। মোটে একখান। 
[তন টাকার টাকট। টিকিটটি হাতে দিয়ে 
বললেন, “তুমি যাও” আঁম তোমাকে খেলার 
শেষে এইথান্‌ থেকেই নিয়ে যাব। আম 
বললাম, খেলার টিকিট এখানেও - পাওয়া 
যাচ্ছে। [তান বললেন, 'হা) কিন্তু টিকিটের 
যাদদাম তার দশ গুণ বোশ। অর্থ 
২ টাকারট৷ ২০ টাকায়, ৩ টাকারট। ৩০ টাকায় 
আর € ট।কারটা &০ টাকায়। শুনে আগি 
অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলাম । এই এত টিকিট, 
এত টাকা কোথা থেকে আসে? অথচ 
কাগজে দেখি, টিকিট বণ্টনের দারুণ কড়। 
ব্যবস্থা । “খেলার আসরে” পড়লাম যে 
টািকটের জন্য বৃদ্ধ সোলম জ্ঞানী, বিদেশ 
ফেরত খেলোয়াড়, খেলা দেখতে চেয়েও টিকিট 
পানন। আর এখানে গরীব, দুঃস্থ ও 
মান্তানদের হাতে এত প্রচুর টিকিট আমে কি 
করে হয়ত আমাদের দেশ গরীব বলে ন৷ 7." 


গোলে পরাজয়ের শোক আজও আমর ভুলতে 
গ্াারান। সুযোগ পেলেই সে ঘটনা নিয়ে 
আক্ষেপ করে থাকি। কিন্তু ি আশ্চর্য! 


বিস্ময়কর (2) হার! অথচ এই ঘটন। 
আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়নি।' 
ক্ষোভের সপ্তার করেনি । বোধহয় শুনে থুথু . 
ছু'ড়লে নিজের গায়ে পড়ার সপ্তাবনা আছে 
১৯৭০ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত সন্তোষ 
খ্রাফর জন্য বাংলার যত্তগুলো দল গড়া হয়েছে 
তার মধ্যে ১৯৭৩ সালেরটি শ্রেষ্ঠতম । ফুউবল- 
বোদ্ধারা অবশ্য তাই মনে করেন। সেই দলে 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ১২ জন: খেলোয়াড় ছিল । 
অথাৎ গোটা দলটাই। : প্রদীপবাবু আঙ্গও : 
স্বীকার ফরেন ১৯৭২-৭৩-এ ইস্টবেঙ্গল দারুণ 
ফুটবল খেলেছে। খেলার মান [ শশল্ডে পিয়াং 
ইয়াংকে, ভি সি এম-এ ডং রোকে হাঁরয়েছে ] 
প্রায় আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাহু গিয়েছিল । 
সেই দলের সব খেলোয়াড় পুষ্ট বাংলা দলের 
শোচনীয় হার হয় কিকরে? এর পেছনে 
ক ফোন রহস্য. আছে ?. না কোন অদৃশ্য 
হাতের হীরঙ্গত? কোন কোন মহল অবশ্য 
আজও মনে করেন_াবশেষ (2) এক কোচ. 
আশা।'করেোছিলেন, এবার তিনি বাংলার কোচ 
হবেন ফিত্তু ঘটনা ক্ষেত্রে আই. এফ এ তা 
করেনি। তাই তার কিছু অনুগত খেলোয়াড় 
তার প্রাত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাতে গিয়ে 
খেলার সময় কিছু কম গা-ঘাময়েছিলেন । 
এসৰ কথার অবশ্য কোন 'ভাত্ত নেই, নিছক 
শোনা । গ্জবও বলতে পারেন। পরাজয় 
পরাজয়ই । -তবে রেলের কাছে শ্রেষ্ঠতম বাংলা 
দলের হারটা খুবই বেদনাদায়ক হয়েছিল 
বক! 

এব্যাপারে একমান্ন আলোকপাত করতে 
পারেন সুভাষ ভৌমিক । হ্যা, সুভাষ ভৌমিকই 
সে দলের অধিনায়ক ছিলেন । সম্প্রতিকালে 
নুডাষ ভৌমিকের ওপর বতগুল ইণ্টারাভিউ 
বৌরয়েছে আম তা অতান্ত সতকতার সঙ্গে 
লক্ষা করেছি, এ ঘটনার উল্লেখ কোথাও নেই। 
খুবই পাঁরতাপের 'ব্ষয় কোন সাংবাদিকও 


০০ 

মাঠকে 'দিয়েছেনও অনেক। 
জন্য তিনি দারুণ 'নটি বয়+ 
কেস্টাবষু ও সমর্থকদের কাছে সমান সুনাম ও 
দুন্নামের অংশীদার । সেই সুভাষ ভৌমিকের 
কাছে আমা 

ফুটবলের রথ 
সৌঁদন শ্রেষ্ঠতম বাংলা দলের পরার ঘটল । 
আপাঁন আধিনায়ক ছিলেন সুতরাং আপনার 
কাছে আমর। এ দ্যাবটুকু নিশ্চয়ই করতে 
পারি ।? ূ 


' পুলিস টাকট দেখতে চাইল । 


সুভাষ ভৌমিক কি কিছু বলবেন 


১৯৭৪, সালে সস্তোষ ট্রাফতে বাংলার "১৯৭৩ সালে বাংলার পরাজয়ের কারণ নিয়ে 
দু' নন্বর দল পাঞ্জাবের কাছে ফাইনালে ৬--০ তার সঙ্গে আলোচন৷ করেনান। 


সুভাষ ভৌমক ! 
বিশেষ প্রয়েজন নেই। 
তার চেয়েও আরও ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে গেছে এক সংখ্যায় দেখলাম [তান বলেছেন-__মাঠ 
১৯৭৩ সালে । বাংলার রেল দলের কাছে থেকে তার 'আর নতুন করে কিছু পাবার নেই ।| 
তান অনেক পেয়েছেন । 


গিফট চেক পাবেন খড়াপুরের সিদ্ধার্থ 


মোহনবাগান মাঠের কাছে বরাবর যেতেই 
আমার কাছে 
একটি টিকট আর সঙ্গে নিরঞ্জন কাকু ।, 
কিছুতেই পু'লস, কাকুকে ভিতরে যেতে দিল 
না। টিকিট ছাড়া কোন লোকই, 'বশেষ 
যেতে পারছে না। বুঝলাম সমস্ত পুলিস 
ব্যবস্থাই এখান থেকেই শুরু হয়েছে । আর 
সাত্যই তাই, পুলসই আমাকে মোহনবাগানের 
প্রায় গেটের কাছ বরাবর পৌছে দিল । ভিতরে 
গিয়ে দেখি, কিছু খাল জায়গা । দুটি টিম 
নামার পুরেও কিছু সংখ্যর সিট খাল রয়েছে । 
সেগুলি বিশেষ ভর্তি আর হল না। যাইহোক 
আমাদেয় মত স্কুলে পড়া ছেলে, বিশেষ করে 
সদসাদের মুখে সোঁদন খারাপ গালিগালাজ 
শুনে মাঠে খেলা দেখতে যাওয়ার তিন্ত 
আভজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। : সব 'মালয়ে 
আমাদের খেলার মাঠে যাওয়। কি উচিং 2 
দেবাশীষ চ্যাটার্জি, ২২ ম্যাণ্ডেভল৷ গার্ডেন, . 
কলকাতা-১৯ 


ফুটবল জীবনের সায়াহে পৌঁছে গেছেন 
রেখে ঢেকে কথ বলার 
খেলার আসরের 


আম বলব তান 


সাফ কথ বলার 
দু' বড় দলের 


বিনীত নিবেদন, বাংলার 
আসল ঘটন) বলুন। কেন 


_দাপান্বতা সিংহ, সোদপুর ফার্ঠ লেন, 
কলকাতা-৮২ 


[সেরা চিঠির জন্য ১১ টাকার 


ও 10117 15112155 


কর্মকার ] 


কলকাতা শহরে সাব্বর আল এখন 
দু'বছরের পুরনো | বন্ধু বান্ধব হয়েছে কিছু 
কিছু । সক্কাল বেলা মাঠে যাওয়া ন। 
থাকলে লোটাস সিনেমা উল্টোদকে 
বিশ্বনাথ পেট্রল পাম্পে আম্ডার টানে এসে 
হাঁজর হন। আগের দিনের "বিক্রির খুচবে! 
 পয়স। গুনে বন্ধুকে সাহায্য করেন । আড্ডার 
টানেই কখনো বা হাজির হন স্টাডও 
খাড়ায়। ৭ 

সাব্বরকে ভালোবেসে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য 
উর্দু গজল গেয়ে. শোনান। কেনাকাটায় 
সঙ্গী হন ফুটবলার বন্ধু মীর সাজ্জাদ । ম।!কে 


. মাঝে ফ্যানরা ঘেরাও" করে অট্েবগ্রাফের . 


জন্য । রোজাদন ফ্যানদের অসংখ্য 
চিঠির জবাবও দিতে হয় । সন্ধ্যেবেল। ঘুরে 
ফিরে আবার সেই পেট্রল গাম্পের আন্ত ॥ 


সাবিবরের হবি 
চিঠি লেখা 


চিরেনাররারির ২৬ 


সট »$আছে। 


স্বামী নায়ার ঈশ্বরের করুণার দিকে তাকিয়ে বেঁচে আছেন 


বিশ্ব চ্যাটার্জি £ 
নার ঠিকানাট। দেবেন ? 


নায়ায় সাহেব আপ- 
শজজ্ঞাসার সঙ্গে 


সঙ্গে নায়ার পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ . 


বের করে গদলেন। তাতেই ঠিকানাট৷ 
টাইপ করা আছে। হ্যা, নায়ার 
লেখাপড়া জানেন না, .তাই কেউ ঠিকান। 


চাইলে এইটাই দেখান । ঠিকানাট। একট। 
কাগজে লিখে নিলাম, ৭/ব, শুভ হশ্রীরামপুর 
রোড, কলকাতা-১৪। উনি বললেন-_চিত্তরঞ্জন 
হাসপাতালের ?পছনে । ছোটবেলায় বাবার 
হাত ধরে গিয়েছিলাম চেতলা অগুলে 


 ইম্পারয়াল মাঠে নায়ারের খেলা দেখতে । 


বাবা বলোছলেন ঃ চল তোকে আজ একজনের 
খেলা দেখাব । নায়ারের অবশ্য তখন পড়ন্ত 
বেলা । মাঠে লোক ভর্তি। তবুও ভাগ্যক্রমে 
আমর। মোটামুটি মাঠের ধারেই জায়গর। পেয়ে 
গেলাম । খেল! তখন শুরু হয়েছে । বাবাকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, নায়ার কে? উীন বললেন, 
খেল। দেখে চিনে নাও । ওর প্রচণ্ড 'ব। পায়ে 
বাবার কথাটা তখনও শেষ 
হয়নি। ছোট মাঠ। সাতজন খেলার উপ- 
যোগী । 'নায়ার খেলছেন লেফট ব্যাকে। 
একট। গাঁড়য়ে আসা বল বা পায়ে তাকে 
গোলে মারতে . দেখলাম । কি প্রচও সট। 
বলট। গোলার মত পা থেকে ছিটকে বেরিয়ে 


এসে গ্যেল পোস্ট ছুয়ে রাস্তা পোঁরয়ে . 


[পিছনের একটা বাঁড়র দেওয়ালে লেগে 
বলট। ফিরে এলো প্রায় মাঝ মাঠে। বাঁড়র 
দেওয়ালে বল লাগার অংশ থেকে 'িছু চুন 
বাল খসে পড়লো৷। মুখ 'ফারয়ে বাবাকে 
উত্তরটা দিলাম। ইনিই নায়ার সাহেব । 
বাবা বললেন ঃ হ্য। | 

৩৯ নম্বর বাসটা এসে থামল চিত্তরঞ্জন 
হাসপাতালের স্টপেজে । বাস থেকে নেমে 
পকেট থেকে ঠিকানাটা একবার চোখ বুঁলয়ে 
নিলাম । গোরাটাদ রোডের উপর দিয়ে হেটে 
'ডাহশ্রীরাঞপুর রোডের উপর এসে পড়লাম । 
যোদকে চোখ যায় শুধু বান্ত। জরাজীর্ণ সব 


ঘর। এরই মধ্যে কোন এক বাড়তে থাকেন 
নায়ার | একট। পানের দোকানে জিজ্ঞাসা 
করলাম । অবজ্ঞভরে এক পানওয়াল৷ উত্তর 


দিল-কোন নায়ার ঃ আম বললাম £ খুব 
বড় ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। না না, 
সেরকম কোন লোক এখানে থাকে না। 
অগতা। তার একটু এগিয়ে গিয়ে, একট। 
খাটালের উল্টে। দিকে নায়ারের ঝাড়। 
জরাজীর্ণ বান্ত। সামনে একট। ছেঁড়। চট 
:টাঙানে।। চটের ফাক দিয়ে দেখলাম । "প্রায় 


এ বারো৷ চৌদ্দট। ছোট ছোট ঘর । মাঝে একখান। 


উঠোন । 


নেই, কারণ সূর্ষের আলো সেখানে প্রবেশ করে 


না। অসন্তব, এখানে এভাবে সেই রেফর্ড- 


সৃষ্টিস্থারী নায়ার থাকতে পারে না! নিশ্চয়ই 
আম ভুল বাড়তে এসেছি। ঠিকানাটা। 
আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম । হা, 
ঠিকানাট। -তে। নায়ারেরই দেওয়া । এবারে 
ভরস। করে ছেঁড়। চটটা তুলে একজন লোকের 


দেখা পেলাম । জিজ্ঞ৷সা করলাম, নায়ার 
সাহেবের ঘর কোনট।,; 'উান তে ঝাড় 
নেই 4 


বললাম- আমার আসার কথা নায়ার 
জানেন। লোকটি একটি ঘরে ঢুকলে । 
কছুক্ষণের মধ্যে বোরয়ে এসে বললে। 
[ভিতরে আসুন। ছোট্র একট! ঘর। *একটা। 
খাটপাতা। । ঘরের পচান্তর ভাগই 
খাটট। দখল করে আছে। অবাঁশষ্ট একটু 
খাল .জায়গায় একটা মাদুর পেতে আমায় 
বসতে দিলেন । ভারা যায় না এখানেই নায়র 
থাকেন ।  মেঝেটা ফেটে গেছে । 
বাষ্ট হলেই আর রক্ষে নেই। নিচে থেকে 
জল উঠে আসবে । খাটের পায়াগুঠল চারটে 
করে থান ইটের উপর বসানো । বৃষ্ট হলে 


নায়ার পাঁরবারের সকলকে খাটের. উপর, 


বসতে হয় । রাতে শোয়। তে। দূরের কথা। 
কথাগুলে। বললেন নায়ারের দ্বিতীয় স্ত্রী 
তাশ। নায়ার। প্রথম স্তী অনেক বছর হলো 


ঘরের মধ্যে কিছুই দেখার উপায় 


একটু « 


মারা গেছেন। তান .আরে। বললেন £ 
অভাবের সংসার। চত্র্দকে হাহাকার । 
ওনার শরীর মন দিন দিন ভেঙে পড়ছে। 
শুধুই বসে বসে চিত্ত। করেন। পয়সার 
চিন্ত।। কোথ। থেকে জোগাড় হবে অতগুলো 
টাক। যাদের নুন আনতে পাস্তা ফুরয়ে যায়। 
ছ বছর অগে. ঝড় মেয়ে সালমার বিয়ে হয়ে 
গেছে। আর একট। মেয়ে দাইনবের বিয়ের 
কথাও পাক৷ হয়ে গেছে আগাম অক্টোবরে । 
কিন্তু বয়ে হবে কি করে? টাকা কই! 
নায়ারের মুখেই সব শুনবেন বলে ভান 
উঠে গেলেন । ওই যে উন আসছেন। নায়ার 
ঘরে ঢুকলেন । আম উঠে দাঁড়ালাম । আমায় 
বসতে বলে উন আমার পাশে মাদুরে 
বসে পড়লেন । 

স্মরণ কাঁরয়ে দিলাম ১৯৪৬ সালে ইস্ট- 
বেঙ্গলে থাকাক।লীন চৌদ্দটা খেলায় ৩৬ 
গোল--এ রেকর্ড ৩৩ বছরেও কেউ ভাঙতে 
পারলো না। একথ। শুনেই নায়ার বললো, না 
না, সে এ নায়ার নয়। অন্য কোনো।-নায়ার। 
কি হবে ওই রেকর্ড নিয়ে মাতামাতি । ওট। 


ছিড়ে ফেলে দাও । পারো তে। আগুনে পুঁড়য়ে 


দাও। অআ।মি রেকর্ড কাঁরনি, রেকর্ড কায়ান। 
আজ নায়ারের কেমন যেন নিজের উপর 
নিজেরই ঘৃণা । যেনায়ার আজ. পেট ভরে 
খেতে পায়না, পাঁরিবারের আর. পাঁচজনকে 
খাওয়াতে 'পারে না তার আর কিসের 
জীবন। এ জীবন ক্রমশই অসহা; হয়ে 
উঠ্ছে। র 
কথার মোড় ঘুঁরয়ে নায়ারকে জিজ্ঞাসা 
করলাম £ কোথায় আপনায় জন্ম 2 ও 
১৯১৪ সালে কলকাতার ফোর্জ উই[লয়মে 
জন্ম এই সংগ্রামী খেলোয়াড়টির। [পত৷ 
1জ নায়ার তখন ফোর্ট উইলিয়মে কাজ করেন। 
নায়ারের বয়স যখন তের বছর, তখন সে 
প্রাতাদিন গেরা সাহেবদের খেলা লেখতো৷ 
বারে পিছনে দাড়িয়ে । একাদিন ব্/টিলিয়াল 
টুর্নামেন্টের খেল চলছে । হযারসন সাহেবের 
তীব্র সট বারের উপর 'দিয়ে উড়ে এলো। 
নায়ার লোভ সামলাতে না পেরে বলটা ঝ।পায়ে 
ড্রপসটু মারলো । বলটা পাশের দেওয়ালে 
লাগলো একটা শন্দ তুলে । হ্যারসন সাহেব 
নায়ারের দকে ছুটে এলেন। নায়ার ভয় 
পেয়ে দৌড়তে লাগলো--এই বুঝি হ/রিসন 
সাহেব ধরে তাকে বেদম মারে । ছেলেমানুষ 
নায়র, হা।ারসনের মতে৷ একজন প্রফেশনাল 
খেলোয়াড়ের সঙ্গে ছুটে পারবে কি করে। 
নায়ার ধর। পড়ে গেল। হ্যঠারসনের পায়ে 
পড়লো নায়ার। হ্যারসন বললে। তোমার 


'ভয় নেই, আম তোমাকে মারবো না তোমাকে 


খেল। শেখাবো ।  নায়ার.হ্যারিসনের আশাবাদ 


চাইলো । 

শুরু হলে। নায়ারের কুটংল শীবন। 
হাসন নিজের গুণগুলে। উজাড় করে দিলো৷ 
নায়ারকে । ফোর্টের মাঠেই একটা প্রদর্শনী 
খেল।। নায়ার একাদকে আর হ্যারসন 
[বিপরীত দিকে । গুরু-শিষ্য সম্মুখ সমরে। 
হ্যারসন নায়ারকে বললেন £ আজ তোমার 
দলকে চার গোল দেব। নায়ার মাথ নিচু করে 
জবাব দিলো, এক গোল খাওয়ার জনাও প্রস্তুত 
হও. সাহেব ৷ নায়ারের এক কোণ থেকে 
নেওয়া একটি সটে . পরাস্ত হলো হ্যারসন 
দল। হ্যারিসন জাঁড়য়ে ধরলেন নায়ারকে। 
তামার কথাই ঠিক হলো । ১৯২৭ সালে 
নায়ার খেললে। নোপিয়ার .স্পোর্টং-এর হয়ে 
কলকাতার 'ছিতীয় 'ডাঁভসন লিগে । ১৯১৩৮ 
সালে রবার্ড হাডসনে । রবার্ট হাডসনে 
নায়ারের খেল। লক্ষ করে জ্যোতিষ গুহ তাকে 
নিয়ে যান ইস্টবেঙ্গলে ১৯৩৯ সালে । ইস্ট- 
বেঙ্গলের  ফরেয়ার্ড 
খেলছেন রাইট আউট দুলাল গুহঠাকুরতা, 
লক্ষমীনারায়ণ, সোমানা, মুর্গেশ ও - লেফট 
আউট নায়ার। হণ 

নায়ার একটি খেলার কথা বললেন । তবে 
সালটা তার এখন: মনে নেই। ইস্টবেঙ্গল 
আর মহমেডান স্প্েোর্টং খেল। চলছে । ও'দন 
মহমেডান স্পোর্টং-এর সদ খগন মুর্গেশের 
পা ভাঙলেন । ইস্টবেঙ্গলে তখন দশজন । 


দুলাল গুহঠাকুরতা একট। বল সেপ্টার করলেন। 
লন্মীনারায়ণ আর জুম্মা খণন লাফিয়ে উঠলেন: 


বলটার,জন্য। কিন্তু কেউই পানানি। বলটা 
মাটিতে পড়ে উপরে উঠছে । 
- বলটা । ওসমান ওই বিরাট চেহারা নিয়ে 
ঝাপিয়ে গড়লেন বলটাকে লক্ষ্য করে । কিন্ত 
তার আগেই নায়ার বলটাকে জালে জাঁড়য়ে 


দিলেন । দ্বিতীয়. গোলট। করলেন প্রায় ২০ 


গজ দূর থেকে বখপায়ে তীর সটে-_যাতে. 
মহমেডানের গোলরক্ষক ছিল একজন দর্শক 


মান্র। গু 
১৯৩১৯-৪৬ সাল পর্স্ত একটানা আট 


বইর' ইস্টবেইলের খেলোয়াড় হিসাদে তর 
সাফলোর ইতিহাস । ১৯৪৬ সালে নায়ারকে 
খেলতে হলো সেপ্টার ফরোয়ার্ডে। সালে 
তখন লেফট আউট পঁজিসনে । ১৯৪৬ সালের 
একটি ঘটন। উনি বললেন £ ভবানীপুর তখন 
_ খুব শক্তিশালী দল । | 
ইসমাইল। ক্লাবের মধ্যে কি বোঝাপৃড়া হলো, 
ভবানীপুর দু. পয়েন্ট ইস্টবেঙ্গলকে দেবে। 
কিন্তু বাদ সাধলো৷ ভবানীপুরের কয়েকজন 
খেলোয়াড় । তার মধ্যে ইসমাইল ঘোঘণা 
করে দিলেন £ 


লাইনে তখন 


. নিতে হয়েছিলো । 


] সঙ্গে ভারতেরই মাটিতে । 


ছ'গজের মাথায়, 


তাদের গোলরক্ষক তখন . 


ছাড়াছাঁড় কিছুতেই নয়। 


ক্ষমতা থাকে: ইস্টবেঙ্গল 
[ক কর! যায়। 
গুহকে কথা দিলেন, ভয়-নেই, ম]চ জিতবে। 
খেল শুরু হলো । শুরুতেই নায়ার চমক 
লাগালেন তার বাপায়ে । আউট সুইং সটে 
পরান্ত হলো ইসমাইল । ইসমাইলের ছু 
বোঝার আগৈই নায়ারের "দ্বিতীয় গোল । 
এবলটা, আটকাতে গিয়ে ইসমাইলের হাতের 
আঙুল চিরে গেলো । ওই অবদ্থায় ব্যাণ্ডেজ 


করে সে আবার খেলতে এলো। নায়ার 
. দিলেন আর একটি গোল যা' সোঁদন দর্শকর! 


দেখোঁছলেন-_-একটা ছিটকে যাওয়া কামানের 
গোলা ।. নায়ার হ্যাক করলেন। প্রতিটি 
“খেলায় । গোল সংখ্যা বাড়িয়ে চললেন। 
গোলের রেকর্ড ।- ১৪টি খেলায় ৩৬টি গোল। 
যা আজ পর্যস্ত কেউ ভাঙতে পারলেন না। 
নায়ারের কথায় কেউ ভেঙেছে বলে জীবিত 
অবন্থায় শুনে যেতে পারবো না। 


১৯৪৮ সালে শিল্ড ফাইনালে তারই জাঁধি- 
নায়কত্বে মোহনবাগান শিল্ড পেলো । নায়ার 
বললেন, ১৯৪৮ সালে মোহনবাগান পেয়োছিল 
১২টি পেনাল্টি । সবকটি সটই আমাকে 


১৯৫২-৫৫ সাল পর্যস্ত একটান৷ & বছর তিনি 
খেললেন মহমেডান 'স্পোর্টং-এ। ভারতের 
হয়ে তিনি খেলেছেন বর্মা, চীন. ও অস্টয়ার 
১৯৫৯ সালে 
ফুটবল জীবন থেকে সরে গেলেন । ৩১ বছর 
ফুটবল খেলা, তার মধ্যে ১৯ বছর প্রথম 
শ্রেণীর খেলোয়াড় । 

আজ দারদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে 
'নায়ার ক্লান্ত । কিন্তু বেঁচে থাকার ইচ্ছা তার 
প্রবল। ১৩ বছরের ছেলে হারমোহন 
যতাঁদন.ন৷ মানুষ হচ্ছে । তাকে দৈনিক নিয়ে 
যান হাত ধরে পার্ক সার্কাস ময়দানে ।- সেখান 
তাকে শিক্ষা দেন নিজে । কিছুদিন যাবং 
অনুশীলনও বন্ধ আছে। ফুটবল খাটের 


লা হহা গর 


তনীয় পড়ে আছে। ছেঁড়া অ অবস্থায় । নায়ার 


-রোজই ভাবেন-_ ছেলের বলের অভাবে প্র্যাক- 


টিস বন্ধ আছে। একটা ফুটবলের এখন 
অনেক দাঁম। ভরসা করে কাউকে বলতে 
পারেননি নায়ার একট ফুটবল দেওয়ার 
জন্য। 

১৯৪৬ সালের জুন মাসে নায়ার 
জিওল'জিক্যাল সারভেতে চাকরি. পান। 


সেখান থেকে রিটায়ার করেন ১৯৭৭ সালের ' | 
জুলাইয়ে । 
৯৯৭৮ সালের জানুয়ার মাসে আবার ওখানেই : 


অনেক ধরা করার পর নায়ার 


গোল করুক। 
জ্যোতিষ গুহ ডাকলেন নায়ার ও আগ্লারাওকে। : 
নায়ার ও আগ্পারাও জ্যোতিষ 


পাহাড় সমান। 


_করছেন। 


১৯৪৭ 
সালে নায়ার চলে এলেন মোহনবাগানে । 


১২টিতে ১২টিই গোল 
অর্থাৎ ফুলমাক পেয়েছি । ১৯৪৭-১৯৪৯ এই 
তিন বছর একটান! খেললেন মোহনবাগানে |. 


বহাল, হন দুহ বছরের জন্য, তাও শেষ হবে 
১৯৮০ সালের জানুয়ার মাসে । পাচ্ছেন 
৩০০ টাকা । ঘর-ভাড়। সংসার খরচ বাবদ 
ব্যয় হয় প্রাত মাসে ৬০০ টাকা । : ৩০০ 
টাক৷ ধার। ধারের বোঝ বেড়ে বেড়ে এখন 
তার উপর মেয়ের বিয়ে । 
চিন্তায় চিন্তায় তার শরীর. মন দুইই ভেঙে 
পড়েছে। সম্প্রাত বুকের ব্যথা অনুভব 
বললেন, হাসপাতালের কাছেই. 
আছি। গ্নাঁড়ভাড়। লাগরে না । 

রাত তখন দশটা 1. 
বিদায় নিলাম । 
বাসে তুলে দিয়ে আঁস। আমার মানা 


_ কিছুতেই শুনলেন না। ' অভাবের তাড়ন। কন্তু 


নায়ারের সৌজন্যবোধটুকুতে ঘুণ ধরাতে 
পারোনি। রান্ত। দিয়ে নায়ার চলতে চলতে 
বললেন__সেই সকাল আটটায় দু'খানা রুটি 
খেয়েছি, তারপর সারাদিন প্রেটে কিছু নেই। 
বাঁড় গিয়ে দোখ কিছু আছে কিনা । নায়ার 
সাহেবকে বললাম কু খাবেন? অন্তত 
একট৷ কোল্ড ড্রিংকস । বললেন, আম খেলে 
ক বাঁড়র সবার পেট ভয়বে। 

সমুদ্রের অতল জলে তালিয়ে যাওয়। নায়ার 


কিছু খড় কুটে। ধরেও বাচতে চায় । বললেন £ 


'আচ্ছা, হাজার হাজীর লোক ঝখাঁপিয়ে পড়ে 
কতরকমভাবে সাহায্য করে বন্য। 'বিব্বস্ত 
অপণ্ঠলগুঁল আবার গড়ে তুললে । কত মানুষের 
প্রাণও তার৷ বাচালো । কত লক্ষ লক্ষ কোটি 


নায়ারের কাছ. থেকে 
বললেন, চলে। তোমাকে . 


কোটি টাকা একট। মহৎ উদ্দেশ্যে খরচ হলো । 


কিন্তু ভেসে যাওয়া নায়ার, মহাবীর, কে প্রসাদ, 
সৌলমের সংসারের 'দকে কি কেউ মুখ 
ঘোরাবে না। আমার কারোর কাছে কোন 
আভিযোগ নেই ।. মানুষই এর বিচার করবে। 
মানুষের উপর আছেন ঈশ্বর ৷ সেই আশায় 


বুক বেধে অজও. বেঁচে আছেন তোমাদের 
স্বামী নায়ার।” 


২8 চনে জাজ ডা সা তাত, 


ক বছরের গ্রাহক চাদা সাধারণ 
কে ৬৫ টাকা । ছয় মাসের জন্য] 
৩৫ টাকা । রেজেস্ট্রি ডাকে পেতে হলে| 
অতিরিক্ত য়গাক্রমে ৪০ টাকা ও ২৫] 
টাকা দিতে হবে । গ্রাহকদের বিশেষ] 
সংখ্যার .জনে। অতিরিক্ত মূল্যে দিতে 
হবে না। গ্রাহকচাদা মনিঅর্ডার বা 
ব্যাঙ্ক-ডাফট করে পাঠাতে পারেন । 
পাঠাবেন আমাদের সহযোগী 
প্রতিষ্ঠান £851811) 11011701. ও 
ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-] 
1৭০০০১৩ ঠিকানায় । 


'খেলার আসর রা! 


€ ১২ ১15 ১415) 


মাক 


নেহরু এই প্রতিষ্ঠানের 


মাউন্টেনিয়ারিং ইনফ্টিটিউট, 
বিশ্বের তাবৎ পবতা- 
প্রখ্যাত 


হিমালয়ান 
সংক্ষেপে এইচ এম আই । 
রোহীর কাছে অত্যন্ত পরিচিত নাম। 
অস্ট্রিয়ান পর্বতারোহী ফ্রি ৎস্‌ মেরোভেসের ভাষায়, 
_ ভারতীয় পর্বতারোহনের মক্কা_-আজ পঞ্চ" 
বিংশতি বর্ষপূতির দোর গোড়ায় । 

১৯৫৪" সালের ৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী জহরলাল 


ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে 
বলেছিলেন £ ভারতের সব্বন্রই তরুণ মানসিকতাকে 
প্রলোভিত করছে হিমালয় £ হিমালয়কে জানবার 
এই আকাঙক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনের শিরায় 


. শিরায় প্রবাহিত নতুন প্রাণ, নতুন: জীবনের দিক- 


৮ 


চিহ্ন ॥ রে 
ভারতের মাটিতে পর্বতারোহণ শিক্ষার প্রথম 


প্রতিষ্ঠান এইচ এম আই-কে গড়ে- তোলার পিছনে 


আর এক কুতী পুরুষের নাম অবশ্য উল্লেখ্যনীয় । 
তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় । বিধ।নচন্দ্রের স্বপ্ন, 
জহরলালের পৃষ্ঠপোষকতা, নীরব হিমালয়-প্রেমী 
মনি সেনের আন্তরিক নিষ্ঠা এবং প্রথম অধ্যক্ষ 


নন্দু জয়ালের কঠোর পরিশ্রম আর আ্মত্যাগের 


দাজিলিংয়ের হিমালয়ান ইনস্টিটিউটের 
রায় ভিলা থেকে জহর পবত । 


পু এক 

অজয়-বিশ্বাস £ পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের আগে সমুদ্রের 
দ্বার 'বাচ্ছন্ন দুটি [শাল ভূ-থশ পরস্পরের দিকে সরে এসোছল--.... 
সমুদ্র অভন্তরের পাঁলতে প্রাথীমক পর্বে ভূখণ্ডের সমান্তরালভাবে 
কয়েকটি ভণজের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারপর পর্বত শ্রেণীর ।-..... 
[হমালয়ের উৎপাত্তও এমাঁন করেই'*৮শকেনেথ ম]াসন £ আবোড অব 
ঘে৷। 

উৎপাত্ত যে ভাবেই 'হোক হিমালয়ের তুষার মৌলশ্রেণী 
আর প্রকৃতির 'বাচত্র বৈভব মানুষকে আকধণ করেছে বার বার। এই 
আকর্ণ আরও ব্যাপকত। আরও 'বন্তীত লাভ করে ইউরোপাঁয় 
মানীসকতায়। শুরু হয় মাউন্টেনিয়ারং স্পোর্টসের। আঁভযা্রী 
মানাঁসকতার অজস্র উপকরণের সমাহ।র হিমালয় তাই নজর কেড়োছল 


ফসল 
পঁচিশ বছর £ 9 


সহজেই । গহমালয়কে ঘিরে পর্বত আঁভযান্রার নতুন যুগের সুচনা 


$) খেলার আসর ২৮ 


হয়োছল । ১৯২১ সালে বিশ্বের উচ্চতম পরত শীষ এভারেস্ট আঁভ- 
যানকে ?ঘরে এই উত্সাহ, এই উদ্দীপনা এক নতুন পাঁরমীত লাভ 
করে। ভারতে পৰতারোহণের শুরু অবশা আরও তিন দশক পরের 
ঘটনা । তেনাঁজং নোরগের এভারেস্ট শীর্ষে প্রথম সফল আরোহণের 
সঙ্গে সঙ্গেই এ দেশে পর্বত আভযারার আনুষ্ঠা!নক শুরু! 

১৯৫৩ সালে এ্রীতহাঁসক ২৯ মে'র সাফলোফ পরই হরালয 
প্রোমক মুখামন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় আর এক হিমালয় পাগল 
শিল্পী মাণ সেনের মাঁপকাণ্ন যোগে সূন্রপাত্র হিম'লয়ান মউ- 
প্টোণযা?রং ইনাস্টটিউটের । 


১৯%৪ সালের জুনে 'রায় ভিলা” নামের ভাডা শি, অনেক ৷ 


আশা, অনেক আশঙ্কা নিয়ে যে প্রাতিষ্ঠানের পত্তন হুয়োছল, আজ 


পাঁচশের তারুণ্য আতক্রমের আগেই তা 'চিহত হয়ে রয়েছে "ভারতীয় 
পর্বত আঁভযানের মক্কা, আভধায়। 

এই সাফল্য, এই সার্থকতায় প্রথম পব মানত কয়েকজন মানুষের 
অক্লান্ত পাঁরশ্রম আর অপাঁরসীম নিষ্ঠার, স্মারক। তাদেরই একজন 
হলেন মেজর এন ডি জয়াল। - একজন একনিষ্ঠ পধত প্লোমকের 
সবকটি গুণের সংমিশ্রণ ঘটে তার চাঁরন্রে। এইচ এস আই-এর 
প্রথম অধাক্ষের দাঁয়ত্বভার গ্রহণের আগে সুইস ফাউণ্ডেশনের 
আযালপাইন 'রসার্চের আমন্ত্রণে তেনীজংকে সঙ্গী ,করে আধুনিক পর্বতা- 
রোহণ পাঠক্রমের ব্যবহারিক শিক্ষা নেন আইগুল্লেস, দঃ ট্যুর এবং 
রোসেনলাইতে | তিনিই প্রথম অ-সুইশ যাকে গাইডস 'ডপ্লোম। এবং 
দুলর্ভ 'সুইশ ব্যাজ" দিয়ে সম্মানিত করা হয়। 

'রায় ভিলা'র স্বষ্প পাঁরসরে কাঠের বেণে কালো কন্বল ঢাক৷ 
দিয়ে নিজের সংগ্রহ দিয়ে সাঁজয়ে মিউাঁজয়মের কাজ শুরু করেন 
প্রথম কর্ণধার মাঁণ সেন। ৃহমালয়কে জানবার, হিমালয় চনবার 
জনে; যার গুরুত্ব অপাঁরসীঁম। আর মেজয় নন্দু জয়াল2 ভারতের 
মাটিতে সম্পূর্ণ নতুন এক প্রাশক্ষণ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের মধ্যে তার 
অফুরন্ত প্রাণশান্তর প্রকাশ ছিল বস্ময়কর। প্রশিক্ষণের জন্য ছাত্র: 
সংগ্রহ থেকে শুরু করে তাদের পাঠক্রমেয় সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া, 
তাদের সঙ্গী হয়ে ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে এক সঙ্গে মলোৌমশে তাদেরই 
এক জন হয়ে যাওয়া : এসবের মধ্যে দিয়েই 1হমালয়ের সঙ্গে ননাবড় 
তাত্মীয়তার উফতাও সণ্টারত করে দিতেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে. 
[হিমালয় শুধু আভযান্তীর জনে) নয়, এর আরও একটি সন্তা আছে-। 
এক উদার, সবব্যাপি সত্তা । এই সত্তার সঙ্গে ভালোবাসার মেল- 
বন্ধন না ঘটলে গহমালয়কে জানার পাঠ অসম্পূর্ণই থেকে যায় । 

গনছক মাউণ্টেনিয়ারং নয়, ?হমালয়কে নবিড়ভাবে ভালোবাসতে 
শেখনোই গল মেজর জয়ালের প্রাশক্ষণের বৌশষ্টা। যার অভাৰঃ 


বোধ পরবর্তীকালে অনেক আধুীনক উপরকরণ সার্জত ইনাস্টটিউটের 
. অন্তঃসারশৃন/তাকেই প্রকট করেছে! 


সে কথায় পরে আসছি । 

নন্দু জয়াল ছাড়াও ডাইরেক্টর অব ফিল্ড প্রোনং পদে যোগ দয়ে- 
ছিলেন তেনাঁজং নোরগে। প্রাশক্ষক নওয়াং গন্থু, ডা নামগিয়াল 
এবং আঙ তেম্ব।। ১৯৭৬ সালে তেনাজং এইচ এম আই'র 
উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করলে নওয়াং. তার চ্ছলাভাষন্ত 


হন। 


গম্থু 


এভারেস্ট মউীজয়ম । এভারেস্টের চূড়ায় যাদের পদাচহ রয়েছে 
তাঁদের ছাঁব টাঙানো মিউজয়মে 


বর্তমান ইনাস্টটিউট কমপ্লেক্সের শিলান্যাস করোছলেন প্রািষ্ঠাতা 
সভাপাঁত জহরলাল নেহরু ১৯৫৪ সালের ৪ নভেম্বরে । ইনাস্টিটি- 
উটের রু প্রিণ্ট ছাড়াও প্রশিক্ষণ স্থান হিসেবে চৌরিকং এবং উচ্চতর 
প্রাশক্ষণ পাঠক্লমের জন্যে নিধারত কাঙাঁপকের (বর্তমান ফ্রে-পক ) 
স্থান নির্বাচনের প্রাথীমক কাজটুকুও করোছিলেন মণি সেন। জীবনের 
দ্ার্থ চাল্লশটি বছর হিমালয়ের প্রাতটি পথ তিনি দেখেছেন অতান্ত 
নাবড়ভাবে । তার এই দেখায় যে এতটুকু ফাঁক ছিল না সুইশ 
মাউন্টেনিয়ারং কলর অধাক্ষ [খ্যাত পর্বতারোহী আর্নল্ড গ্রথ্যর্ডের 
স্বীকীতিতে ৩ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুইডেনের আলপাইন রিসার্চের 
পক্ষ থেকে হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের প্রাশক্ষণ প্রকষ্প 
রচনার দায়িত্ব নিয়ে তান এদেশে এসোছলেন । 

১৯৫৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর ইনাস্টাটউটের নতুন কমপ্লেক্সের 
আনুষ্ঠানক উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে “রায় ভিলা'র অস্থায়ী আস্তান৷ থেকে 
নতুন ঠিকানায়' উঠে আসে এইচ এম আই'। বিশ্বের পর্বতারোহণ 
প্রাশক্ষণ কেন্দ্রগুলির তাঁলকায় যুন্ত হয় একটি নতুন ঠিকানা । “রায় 
ভিলা*য় যা ছিল বহু আশঙ্কায় টুকরো টুকরো মেঘে আবৃত চরণ 
[িক্ষেপ, আজকের জহর পর্বতে এইচ এম আই কমপ্লেক্সে এসে তা 


হয়ে ওঠে প্রত্যয়-নষ্ঠ পদক্ষেপ । হিমালয়ের মতই অভ্রংলহ হওয়ায় 
বাসন।৷ আরও অনেক গভীরভাবে দানা বাধে । আশা আসমান না 


্রদার্শত হচ্ছে এভারেস্ট মিউাঁজয়মে । ১৯৬৭ সালে আই এম এফ-র 
অর্থানুকুল্যে গড়ে তোল। হয় এই মিউাজয়ম। ভাবতে ভাল লাগে 
এমন একটি সংগ্রহশালা .সুসাঁজ্জতভাবে উপস্থাপনার সঙ্গে যে নামটি 
এককভাবে জাঁড়ত তিনি ব্রজেন সেন। মাঁণ সেন আত্মজ। 
ইনাস্টটিউটের আর এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ ভেব কার্ল জেইস 
জেন। দূরবীক্ষণ । কাণ্নজজ্ঘ। পর্বত শ্রেণীর তুষায় আবৃত সৌন্দর্য 


দর্শনের অন্যতম মাধাম । নেপালের রাজকীয় বাহনীর প্রধান সেনাপাতি 


যুধ সামসের জঙ্গবাহাদুর রানাকে এটি উপহার 'দয়েছিলেন এডলফ 

1হটলার । তার ছেলে জঙ্গবাহাদুর সামশের রানা ১৯৬১-র ৭ জুলাই 

এই এীতহাসক দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি এইচ এম আইকে উপহার দেন। 
ভারতের পর্তারোহণ  প্রাশক্ষণের পাথকৃৎ এইচ এম আই- 


এর ভুমকা প্রসঙ্গে বল। হয়েছে £ 


দেশের তরুণ সমাজফে পর্বতারোহণের বৈজ্ঞাঁনক ও সৃজনশীল 
দিক সম্বন্ধে উৎসাহী করে তোলাই এই প্রাতষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। হিমালয় 
গ কারাকোরাম পর্বত শ্রেণীর' বাঁভন্ন পথে আরোহণের মাধামে পর্বতা- 
রোহণের খেলোয়াড়ী দিক কিন্বা বৈজ্ঞানিক অনুসান্কংসু মানাঁসকতার 
'বিকাশ ঘটানো । ১৫--১৮ কিশোরদের জন্যেও [বাশেষভাবে তোর 
করা হয়েছে আভভেগার পাঠক্রম । যার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে 
আত্মক শৃঙ্খলাবোধ, দলগত সংহতিবোধ, কঠোর পাঁরশ্রম সহিষ্ণুতার 


12110 12119 ৮112 18105 21121528151 2115129 
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ছংলেও এভারেস্ট স্পর্শ করতে চায়! সৌঁদনের নন্দু জয়াল, মণ সেন 
কিংবা পাণ্তত নেহরু অথবা [বিধান রায়ের আন্তারকতার কতখানি 
* প্রাতিফলন আছে আজকের এইচ এম আই-তে? সে কথা আরও 

পর়ে। | | 

ইনাস্টটিউটের প্রবেশ পথেই মিউীঞ্জয়ম । দেওয়ালে পাহাড়ে 
চড়া এবং পাহাড় থেকে নামার দুটি রিলিফ মডেল । ইনাস্টটিউটের 
প্রথম পর্বে শুধু প্রথম মডেলটিই 'ছিল। কাঠের তোর। পরে দুটি 
দেওয়ালেই তাৎপর্যবাহী এই মডেল দুটি সিমেন্টের করেন বর্তমান" 
কিউরেটর শিপ্পী মাঁণ সেনের ছেলে ব্রজেন সেন। 

মূল িউাঁজয়মে হিমালয়ের সঙ্গে নাবড়ভাবে পারিচয় ঘটিয়ে দেওয়। 
হয়েছে কখনো রিলিফ মডেলে, কখনো৷ আভযান্রীদের সংগৃহীত বািভন্ন 
উচ্চতার পশু পাখা, প্রাকীতিক সম্পদ, বৃক্ষলতার সঙ্গে। এছাড়াও আছে 
পর্বত আভিযান্রার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ একটি তাবু । তেনজিংয়ের 
এসই এাতিহাঁসক আভযানের ব্যবহৃত উপকরণ । হিমালয়ের মানুষ- 
জন, তাদের জীবনচর্া, প্রকীতর বানর এশ্চর্স ছাড়াও পর্বতারোহণের 
সঙ্গেও অনেকখানি পাঁরচয় হয়ে যায় এই দ্বিতল িউজিয়মে 
এলে । 

১৮৫৭ সালে রাধানাথ ভিকদারের হিমালয়ের "পয়েপ্ট ফিফটিন? 
(এভারেস্ট) নামক অনাণী শুঙ্গের উচ্চত। নির্ণয় থেকে কালানুক্ীমকভাবে 
এভারেস্ট আভযানের ইতিহাস, আলোকাঁচ্ত্, পারসংখ্যান প্রভৃতির সাহায্যে 


টু 


॥ রঃ 
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জহরলাল নেহরু-গ্রেরণার উংস 


মত মানাবক গুণাবলী 1"... | 

ইনাঁস্টটিউটের. পরিচালিত তিনটি পাঠক্রম, প্রাথামক, উচ্চতর 
পাঠ্যক্রম  পরতারোহণ । এবং আঠাডভেণ্ার কোর্স। এ পর্যন্ত 
[মে+৭৯] মোট ১০৯টি প্রাথীমক, ৬৭টি উচ্চতর এবং ৩৫টি আযাড- 
ভেগ্সার কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে । এই পাঠক্রমগুলিতে মোট শিক্ষার্থীর 
সংখা £ মাহলা সহ) যথারুমে_ ৩৫৩০ জন | প্রাথীমক 1, ৬০৯ জন 
[ উচ্চতর ] এবং আযাডভেপ্তার ফ্োর্সে মোট ১৫৫৩ জন । 

প্রশিক্ষণ পাঠক্রম 

প প্রাথামক পর্বতারোহণ পাঠক্রম £ | 

এই পাঠরুমে শিক্ষার্থীদের পর্বতারোহণের পুণথগত ও ব্যবহারিফ 
প্রাশক্ষণ দেওয়৷ হয়। পর্বত এবং পর্বতারোহণের বৈজ্ঞানক তত 
সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা গেঁথে দেওয়া হয়। শ্রমসাধ্য এই পাঠক্রমের 
প্রাথামক শিবির হয় দার্জলং থেকে ৯৫ কিমি দূরে ১৪,৮০০ ফুট 
উঁচুতে ' এই সময় ২০০০০ ফুট পর্যস্ত উচ্চতয় উঠতে হয় 
শক্ষাাদের। এই পাঠক্রম সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করলে তবেই 
ছাডপন্র মেলে পরবতী উচ্চতর প্রাশক্ষণ লাভের ৷ 
ভ্ উচ্চতর পবতারোহণ পাঠক্রম £ 

এই পাঠকমে শিক্ষার্থীদের পর্বতারোহণের উচ্চতর পদ্ধতি সম্পর্কে 
শিক্ষা দেওয়া হয়। পর্বত আভযান্রীর মানসিকতা, নেতৃত্বের মনোভাব 
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গডে তুলতে সাহায্য করাহুয়। এই গাঠক্রমের শিক্ষার্থীরা ১৯০০০ ১৭ 


- টি-৯ 


ফু ফ্রেপীপকে আরোহণ কেন । মাদ্রাজ ৬: ৮০ - ২০ ১৩ 


 আযাডভেণ্ার কোর্স ঃ . . মাঁণপুর ৪. ১৯ ২: ১৯ ১৬ 
১৫৬-১৮ বছর বয়সের স্কুল ছাত্রদের জন্যে এই "পাঠক্রম ১৯৬৪ মহারাষ্ট্র ' ৫৩ . ২৪২ ৩১ , ১১৬ ৮২ 
সালে প্রথম শুরু হয়। ছাত্রদের দৌহক সামর্থা, িয়মানুবৃর্তিতা, চিন্তা : কর্ণাটক ১৪ ১৬০ & ৩৪ ৭৬ 
শান্তর ?বকাশ ইত্যাদি মানাবক গুণের পারস্ফুটনের জন্যে এই পাঠক্রম মেঘালয় ১ 7 সে না - 
নার্দষ্ট।. | নাগাল্যাও ১ ২ টি টি ৪ 
হিমালয়ান মাউন্টোনয়ারং ইনস্টিটিউট পারতালত বার শা! 7 -& শিরা ১ 
িক্ষারুমে অংশগ্রহণকারীদের রাজ্যাভীত্তক পারসংখ্যান £ ৯৯৭৯ এপ্রল পা্সাব ী টি র ১৩. --8% 
পযন্ত | - | ৃ .. রাজস্থান ১৮ ১০১ ২ & &২ 
ৃ পুরুষ মেয়ে 1সাঁকম ৪ ১৩ ২ ১. ১৪ 
অঃ.সভান্সড বোৌসক আ্যাডভান্দ বোঁসক আডভেগায় পুরা... _- ২ ... ১ ্ 
মোট পর উঃ প্রদেশ ৬৫ ৪১৭ ১ ২১ « ৭৬. 
পাঠক্রম সংখ্যা ৬৬ ১০৮ ৬৫ ১০৫ ৩৪ পাঁশ্চমবঙ্গ ৮৬ ৬৫৪ তত ১২১ ২৯৬ 
রাজ্য 
অন্ধ গ্রদেশ ৬ ড৪ ৯. ৯ ৬২ কোন সময় / কতা দন মাথা ছু খরচ 
আসাম ৯ &৪ ১ ১১ ৮৯ বছরে চারটি শিক্ষান্তম £ 
[হার রে ৮৪... - ৈ ৮৫ মার্চ-এপ্রল,'* এগ্রল-মে, সেপ্টেম্বয়-অক্টোবয়, ৪০০ টাফা। 
চাঁওগড় -. ৪ -- . আক্টোবর-নভেম্বর। মোট ৩২ 'দিনেয় পাঠক্রম । 
'দাল্ল ৩১ ১৫১ ৬ ২০ ৪. বছরে দুটি শিক্ষার্রম £ 
গুজরাট ২৬ ১২২ ৯ ৪০, ১৮ * এপ্রল-মে, গাক্টোবর-নভেম্বর । এই ৪০০ টাক। 
গ্োয়। * ১ ১.7 ১ ৮ পাঠরুমের সময় সীমাও ৩২ দিন । 
হিমাচল প্রদেশে ৪৩... ১০৫ -_ - ৮ বছয়ে তিনটি শিক্ষাক্রম £ চা 
হরিয়ানা . ৬" ৪৯  -- ২ ৪০ মে-জুন, ভিমেস্বর-জানুয়ার এবং জানুয়ার- ১০০ টাক। 
জম্মু ও কাম্মীর ১২ ৭৫. -- ৩ ১৪ ফেব্রুয়ার । সময় সীমা তন সপ্তাহ । 
কেরাল৷ ১৪ ৯৬ ১ %& ৮১ * চাহত পাঠক্রম মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সংরাক্ষিত। 
মধ্প্রদেশ ২১ ৭২ ৪ ১০ ৪৩ [ শেষাংশ আগামী সংখ্যায় ] 


কোলগেট টুথ পাউডার একৃকেবারে মিহি আর 


.. সাদা । আই আস্তে আস্তে মাড় ঘযার সময় এর (রি 
ঝকঝকে করার মৃদু উপাদান দাতের ওপরকার চি 
ময়ল৷ তুলে ফেলে আপনার দাঁতকে করে তোলে ধু 
পারষ্কার ধব্ধবে সাদা.। কোলগেটের ঘন ফেন। 
আপনার দাতের ফাকে-ফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ | 
ও ক্ষয়কারী রোগজীবাণু-গুলোকে নষ্ট করে 
ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। 
আপনার পরিবারের সকলে এই 


সুরক্ষার জন্যে 
পাউড]র ব্যবহার করুন। পিপার- 
মেন্টের মত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা। 
স্বাদ ওদের খুবই ভাল লাগবে. 


₹ খেলার আসর ৩০ 


ক্যালকাটা পঁলশ দল | শংকর 


স্টাফ রিপোর্টার £ ক্যালকাটা পঁলশ 
ক্লাব এবছর চতুর্থ ডিভিসন লিগ জয় করে 
আগামী মরশুমে তৃতীয় ডিভিসনে খেলার 
যোগ্যতা অর্জন করল । ১৭টি ম্যাচে পুলিশের 
সংগ্রহ ২৫ পয়েণ্ট। জিতেছে ৯টি, ৭টি ড্র। 

পুরে পয়েণ্ট হাতছাড়া করেছে একবার । 
দীর্ঘ ২৯ বছর চতুর্থ 'ডাঁভসনে কাটাবার 
ফণকে পুলিশ এর আগে মাত্র একবার তৃতীয় 
াভপনে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল 
৭৬ সালে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্লে-অফ 
ম্যাচে সোনালী শাবরের কাছে হেরে 
যাওয়ায় আর প্রমোশন পায়ান। এবছর 


পঁলশ দল ৫টি গোল খেয়ে ১৭টি গোল : 


পুলিশ ও যুগশান্ত / শংকর 


চতুর্থ ডিভিসনে চ্যাম্পিয়ন ক্যালকাটা পুলিশ কাব, 


করেছে । 
হাফ চন্দন বসু। এবছর আই এফ এ 
প্রবা্তত- চারটি দল উঠবে এবং নামুবে__এই 


[বধান অনুযায়ী আগামীবার পুলশের সঙ্গে 


আরও যে তিনটি দল তৃতীয় ?ডাভসনের ছাড়- 
পত্র পেয়েছে তার তালতল। একতা, হোয়াইট 
বর্ডার ও দাঁক্ষণ কলকাতা । 

অবনমনের পযাচে ধরাশায়ী পথচক্র, 


গরলগাছা স্পোর্টং, যুগশাস্ত ও রাসাবহারী. 


আদর্শ ব্যায়ামাগার ৷ এই চারটি দলকে আগামী 
মরশূমে আবার আযালেন লিগ খেলে চতুর্থ 
িাভিসনে উঠে আসার কাঁড় যোগাড় করতে 
হবে। 


দলের সবোচ্চ গোলদাতা লেফঢ 


পুলিশ ক্লাব_অমল দাস, শগ্তু রায়চৌধুরা 

বাবলা ঘোষ দান্তদার, শ্যামা মোহান্ত (আঁধ- 
নায়ক ), সুদীপ্ত বাগচী, অজয় "মিত্র, চন্দন 
বসু, চিত্ত পাল, কল্যাণ সেনগুপ্ত, জগনাথ 
রায়, অবুণ মণ্ডল, দিলীপ পাল, কৃষ্ণা ছেন্তী, 
সুব্রত ভৌমিক, স্বপন পাল, রতন. সমাদ্দার, 
তপন দে, অজয় বসু, অসিত রায়চৌধুরী, 
সুজন গুহ, জহর দে, গৌতম মন্ত্র, নিল 
বণিক, সুবীর গৃহঠাকুরতা, অঞ্জন মুখার্জ, 
তপন চকুবতাঁ। ও 

কোচ-__মির কাঁশম আলী, 

সহকারী ভি এন রায়। 


দ্ 
পত্র লেখকদের প্রতি 


পত্র লেখকদের কাছে অন্থরোধ__চিঠি | 
সংক্ষেপে লিখুন । কাগজের এক পিঠে 
লিখুন। ছুষ্টু দিকে লেখা চিঠি ছাপ! 
সম্ভব নয়, তা ওই চিঠি যতই ভাল 
হোক। আর একই বিষয় নিয়ে 
লিখবেন না । পাঠকের কলমে সাম্প্র- 
দায়িকতা বা ব্যক্তিগত আক্রোশ যেন 
প্রকাশ না পায়। চিঠি স্পষ্ট করে 
লিখুন, চলতি ভাষায় লিখুন এবং 
ইংরাজি শব্দ এড়িয়ে চলুন । | 


_সম্পাদক 
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স্বাছে ভরা, 
মানর মতো 
লিগান্লেট 
রোদে-পাকা সোনালী ভাজিনিয়া 
তামাক-_পাকা হাতে রেও করা 
তাই প্রতি টানে দেয় তৃপ্তি । 


আর সঙ্গে রয়েছে উপযুক্ত ফিলটার, 
সব স্বাদটুকু যুগিয়ে দেয় । 


৬/66 9382-3 


ও, 


0 ৫ 
॥ যু 


৬ লাব)5 


রী 
টা 


এখন টা:$.৫০ পয়সায় ১০টি 


সর্বাধিক দাম, স্থানীয় কর সাপেক্ষ 


বিধি সত্ব চিনগাল্লেট খাওয়া স্াস্থ্ের পক্ষে হক্ততিকন্র 
সাগাগল $৮/010/থি2াছ 911010801510107101910 16800 


মনতোষ চৌধুরী £ করার পদ্ধাত £ 
প্রথমে পায়ের গোড়ালি দুটো জোড়া করে 
এসাজাভাবে মাটিতে দঠান। এসময় লক্ষ্য 
রাখবেন ডান পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে ৷ 
পায়ের বুড়ো আঙুলের মধ্যে যেন ৬ ই্চির 
মত ফাক থাকে । এবার হাত দুটে৷ শরায়ের 
দু'পাশ 'দয়ে মাথার উপর তুলে নমছ্কারের 
ভাঙ্গতে রাখুন । এ সময় হাত দুটে। দু'কানের 
সঙ্গে চেপে থাকবে । হাতের কনুই দুটে। টান 
টান ভাবে সোজা থাকবে । এবার এ অবস্থায় 
কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ ধারে 
ধীরে পিছনের দিকে নামাতে থাকুন। এভাবে 
যতদূর সম্ভব নাময়ে সেই অবস্থায় রাখুন । 
এভাবে থাকার নাম অর্ধচন্দ্রাসন। ছাবটি দেখলে 
নশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। এ আসনটি করার 
সময় লক্ষ্য রাখবেন হাটু যেন (সাজা থাকে । 
এ আসন করার সময় দম স্বাভাঁবক রাখা 
একটু কষ্টকর। ববিস্তু ইচ্ছাকৃতজ্ঞাবে দম বন্ধ 
করবেন না। দম ম্বাভাবক রাখার চেষ্টা 
করবেন। প্রথমে ২০ সেকেও করে অভ্যাস 
করবেন; ধাঁরে ধীরে সময় বাড়িয়ে ১. মিনিট 
পর্যন্ত অভ্যাস করতে পারবেন। প্রথম প্রথম 
যারা এ আসনটি করবেন তাদের পক্ষে এট৷ 


একটু কষ্টকর হবে। অনেক সময় [পছন 


সুরত ভারতী, 
দশম শ্রেণী, তারকেশ্বর 
হাই স্কুল, পোস্ট £ তারবেশবয়, 
জেলা__ হুগলী । 


পাশাপাশি [ও | 
১। ১৯৬২-তে এাঁশয়ান গেমসের সেয়। 
ফুটবল দলের কোচ । 


বশ্বখাাত বোলারের সংগ্রহ ৩০৭টি 
উইকেট । 

১৯৭৭-এ কুয়ালালামপুরে নবম 
এশিয়ান বাঙ্কেটবলে থাইল্যাণ্ডের 
বিপক্ষে একাই &১ পয়েন্ট করে 
এশয়ার সবোচ্চ গোলদাতার তালিকায় 
নীজের নাম 'লাখয়োছিলেন এই 
ভারতীয় খেলোয়াড় । 

পশ্চিমবঙ্গে আগত ভিন্‌ রাজ্যের 
এই বধাঁয়ান স্ট্রাইকার এখনও যে কোন 
ডিফেগারকে নাজেহাল করার ক্ষমতা 
ধরেন। 

এই বিশ্বখ্যাত কাারিবিয়ান ব্লিকেটার 
তিনটি টেস্টে তিনবার সেঞ্টার ও সেই 
সঙ্গে পাচটি করে উইকেট পেয়োছিলেন। 


ে। 


ই। টেস্ট ক্রিকেটে ইংল্যাণ্ডের এই প্রান্তন 


“র্থচ ন্দ্রাসন, 


[দিকে পড়ে যাবার সন্তাবন৷ থাকে, সেক্ষেত্রে 
দেয়ালের সাহায্য নিয়ে করাই ভাল। দেয়ালের 
1দকে পেছন করে দেয়াল থেকে ৩ ফুটের মত 
দূরে দাড়াবেন। তারপর কোমর থেকে শরীরের 


৬। বিশ্বখ্যাত এই ক্রিকেটার খানি তার 


মহান ব্যান্তত্বের জন্য সকলের 'প্রয়- 


পান্র ছিলেন। 
উপর নীচ 
৩।. ১৯৭০-এ ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে 
ফুটবলে উদ্যোস্ত। দেশের বিরুদ্ধে 
ভারতের পক্ষে দুটি গোল করে খেলায় 
সমত। |ফরিয়ে এনেছিলেন এই দূর্ধর্ষ 
ফরোয়ার্ড । 
৯৯৬৬-তে বিশ্বকাপ ফুটবলে সেরা 
গোলগেটার। 


১০ । 


ৃ 
ূ 


1! এ ছকটি অবশ্যই পূরণ করে শব্দ 


] 


উপরের অংশ পিছন দিকে নামাবার সময় 
হাতের আঙুলের, মাথাগুল দিয়ে নামমান্ন 
দেয়াল ছুয়ে রেখে অভ্যাস করবেন । 
' তাহলে আর [পিছন [দকে পড়ে যাবার 
সপ্তাবন। থাকবে না। এভাবে কিছুদিন * 
অভ্যাস করার পর দেয়ালের সাহাধ্য 
ৰ ছাড়াই করতে পারবেন। 


মেয়ে ও পুরুষ উভয়েই এ আসন অভস 
করতে পারবেন । ৪ 

,উপকাঁরতা £ কোষ্ঠকাঠিন) দূর হয়। 
মেরুদণ্ডকে নমনীয় ও সুস্থ রাখে । মেরুদণ্ড 
কোন প্রকার বাত আশ্রয় করতে পারে না । 
যাদের পেটের পেশীর মধ্যে এক ধরনের টান 
ধরে তারা৷ এ আসন 'নয়ামত অভ্যাস করলে 
সেধরনের টান ধরার হাত থেকে নিস্তার 
পাবেন। অনেক ফুটবল থেলোয়াড় এবং 
কঁড়াবদদের এ ধরনের ট্রান প্রায়ই 
হয়ে থাকে এবং তার্দর ভীষণ অসুবিধায় 
গড়তে হয় । তাই প্রতোক ফুটবল খেলোয়াড় 
ও ব্রীড়াবদদের এটা আত অবশ।ই ফর! 
উচিত। এ আসনে কিডনীও সুস্থ থাকে। 


এই আসন অভ্যাসে ন্ায়বিক দুর্বলতা দূর. 


হয়। মেয়েদের সৌন্দর্য বাড়ায়। 

ওয়েস্ট ইণ্ডজের [াবপক্ষে কলকাতায় 
জীবনের তৃতীয় টেস্টে ২২ রানে ৪টি 
উইকেট পেয়োছলেন এই চোকস 
সক্রকেটার ৷ 

১৯৭৬-৭৭ ট্রেস্ট 1সারজে ভারতের 
বিরুদ্ধে ইংলযাণ্ডের সবচেয়ে সফল 
বোলার। 

বিশ্বের সেরা উইকেটাকপারদের 
অন্যতম প্রান্তন অস্ট্রেলিয়ান উইকেট" 
িপারকে দলের সহ-খেলোয়াড়র৷ 
এই নামে ডাকতেন । 

এই ফরোয়ার্ডের দেওয়৷ একমান্র গোলে 
বাংলা তোন্রশতম জাতীয় ফুটবলে 
জয়ী হয়েছিল। 


রত আআ জা আজ জজ মি] 


জব্দের সঙ্গে পাঠান। 


অভিভাবকের নাম 
ঠিকানা 
বিদ্যালয় 


বিদ্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর 


! 


বিদ্যালয়ের সীলমোহর 


[৫] (০ ৮1116, ১১11হ1৯5 


সূর্য বন্ধ £হাঁকতে দুনিয়াদারর দিন আমাদের 


শেষ হয়ে গেছে অনেককাল। কিন্তু গাল- 
_ স্পিকের বাইরে নিক্ষিপ্ত হবার মত আশঙ্কা 
সৃষ্টি করে ফেলা যাবে এত তাড়াতাঁড় কে 
ভেবেছিল 2. 
আটষট্রিতে মেকাঁসকো গাঁলাম্পকে 
চ্যাম্পিয়নের মসনদ থেকে ছিটকে পড়ার পর. 


সবনাশা পথের বাকে সেই যে গিয়ে পড়েছিল 


ভারতীয় হক, -সেখান থেকে আর ফেরা 
হয়নি। শেষ নটি আন্তর্জাতিক. আসরে 
তলিয়ে যাবার হাঙ্গতই বড় হয়ে উঠোছিল 
বারবার । ছিয়ান্তরে মণ্টিঃয়ল ও'লাম্পকে 
সপ্তম হবার দুবছর পয বুয়েনস এয়ার্সে 
বিশ্বকাপে একটি ধাপ ওপরে স্থান হয়েছিল 
ভারতের । এই বছরের প্রথমার্ধে পার্২-এর 
ভান্তর্জীতক আসরেও খজে পাওয়া গেছে 
ভারতকে সবকিছু জেনে আর তথ্য তাবাশ: 
ঘে+টেও কিছুতেই বলা যাচ্ছেনা ওই কথাটা । 
. অথচ মস্কো ওল।ম্পকে ভারতকে নেওয়া 
হবে কিনাঃপার্থে এই প্রশ্ন ফয়সালা হবারও 


সা আসর ৩৪ 


গ) কর্তাদের কারোর ত৷ নিয়ে. মাথাব্যথা 


কথা ছিল । যাঁদচ. এই. ভূখণ্ডে হাঁকর তাবৎ : 


ভারতীয় হকি দলের আর একটি পরীক্ষা 


দেখা যায়ান। হরি ফেডারেশন নামক কলহ- 
বিভেদ-অসন্তোষ আর রাজনীতি সর্বসথ 
জড়ীভূত সংস্থাটি পার্থ-এর জন্য দল নিবাচন 


এবং প্রশিক্ষণের কাজটিও যেভাবে সম্পন্ন করে- 


ছল তাতেই বা হকির অবশিষ্ট মান-সম্মানের 


 তলানিটুকুও, ধরে রাখার .  আস্তান। পাওয়া 


নিয়েছিল ?ি ? 


অগত্যা, এমা হর ।-১১৮৩-ত ভারত 


হকি দল নিয়ে ফিরে আসবে কিনা তা ঠিক 


মাসেই । 


 হবে। 


করবে সুযাজৎ 1সং-এর ভারতীয় দলটি__এই . 
ইা। গাঁলাম্পকে 'আর থাকছে যারা 
সেই রাশিয়া, ইতালী, জাপান অথবা চেকো- 


| শ্লভাকিয়া হকির রক্গাণ্ডে কালে-কপ্মিনে নাম 


শোনা গেছে তাদের । তবু অতাঁত জেনে 


আর, নির্বাচিত ভারতীয় দলের চেহারা দেখে 
ভারত কি করবে অতি বড় জ্যোতিষারও 
সাহস মনে. 


বোধহয় ভাঁবষাদ্বাণী করা 
প্রি- টিনের জন্য যে দল গড়েছে 
হকি ফেডারেশন ত৷ নেহাতই এক তরুণ, প্রবীণ, 
আভিজ্ঞ-হনাভজ্ঞের জগাখচাড় বৈ কিছুই 
নয়। পার্২এর দলটি থেকে পাচজন তরুণ 


খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়া হয়েছেঃযেহেতু প্রথম 
জুনিয়র বিশ্বকাপের জন্য তাদের ছাড়তে 
হয়েছে । 


পারবর্তে যে চারজনকে দলে 
ঢোকানো হয়েছে তারুণ্যের হুজুগ তুলে আর 


-অন্যান্য কিছু কারণে, একাঁদন তাদেরই দল 


গ্রে ছাটাই কর! হয়েছিল । সুরা্জৎ ?সিং- 


 এর-পাশে ফারয়ে আন হয়েছে সারভিসেসের 


[ডিজে ফালপস, 


ব্যাক ডুংডুং-কে। অসুস্থতার জন্য পার্থগামী 

: দলে তার গ্থান ছিল না। ' হাফ. লাইনে 
রেলওয়ের বীরেন্দর সং আর ফরওয়ার্ডে 
সাঁভিসেসের কুসা এবং রেলওয়ের 'ফাঁলপসও . 
আছে ওই তালিকায়.। 

হাফ লাইনে রণবীর [সং এবং রজার মাফ 
যেমন স্থান দেনান নির্বাচকর! তেমাঁন ফরওয়ার্ড 

ই লাইনে মেরউইন ফার্নাগেজ, সুরিন্দর 'সোধি 
অথবা সুরেশ মেহতার জায়গা হয়নি। 
পরিবর্তে ফরওয়ার্ড লাইনে এয়ার লাইঙ্সে় . 
জাফর ইকবালকে আবার. ডাকা হয়েছে ॥ - 
ভূপালের তরুণ সোলম বান এই প্রথম 
জায়গ৷ পেল জাতীয় দলে ।. 

স্বভাবতই. একটা কথা বুঝতে অসুবিধে 
হবার নয় যে নির্বাচকরা ঘুরে ফিরে সেই: 
আঁভজ্ঞ ও পুরনোদের কাধে বন্দুক রেখেই এই 
বৈতরণাঁ পারের কাড়ি ট* ঢুকে গু'জতে চাইছেন। 
তবে অশোককুম।র অবসর নেওয়ায় তার শূন্য 
স্থান ভরাট করাটা যে সোজা! ব্যাপার হবে 
না, এটা নিশ্চিত। এক রাশিয়। ছাড়া নাকি. 
ভারতকে বেগ দেবার কেউ -নেই এই আসরে । 

_ অশোককুমারের অনুাস্থীতি স্বভাবতই 
[িলিপসের ঘাড়ে ষে বোঝটি চাঁপয়ে দেবে 
তার চেহারাও অনুমান করা শল্ত নয়।_-* . 

.. অবশাই ভারতের বড় ভরসা সুরজিং সং । ৃ 
সর্ট. কর্নার হিটে পার্থ এ তাক্ষ-পারদা্শতা 
তাকে সবোচ্চ গোলদাতার সম্মান দিয়েছিল ।. 
তা বলে ফিল্ড গোল-এর ক্ষেত্রে ফরওয়ার্ডদের 
দায় বিস্মৃত হওয়। চলে না। নু 

তার চেয়ে ড় কথা ভারতের 'সামনে 
ও'াম্পকের দরজা খোল৷ থাকবে (কিনা তা 
আজ এদেরই হাতে 


ভারত দল ৃ 
গোল £ এলেন শোফল্ড (সার্ভিসেস )| 
ও আলমপিও ফানানডেজ (বোস্বাই ); 
ফুলবাকস £ সুরজত $সং. (এয়ার |: 
লাইন্স আঁধনায়ক ), ডুং ডুং € নার্ডিনেদ ) ও 
দোবন্দার সং (পাঞ্জাব ); 
হাফ ব্াকস £ বিরেন্দার সিং (রেল- 
ওয়েজ ), প্রমোদকুমার ( দিল্লী ), ভি ভাগ্করণ 
(রেলওয়েজ ), শি রণেশ (কর্ণটক)) 
ফরোয়ার্ডস £ এম কে কৌশিক (বোম্বাই), 
ডিজে ফালপস (য়েলওয়েজ ), সুখবীর সিং 
গ্রেওয়াল (এয়ারলাইন্স), সৈয়দ আলি 
(উত্তর প্রদেশ ), কুশা (সার্ভিসেস ), জাফর 
ইকবাল (এয়ারলাইন্স) ও সেলিম আবাস 
(ুপাল)। | 
ঙ্ানেজার £ ভাগলো৷ (গোয়া), কোচ-_ | 
জমনলাল শর্ম। (উত্তর প্রদেশ )। ্হ 
৪, টু সৎ 


অন্যচোখে 


ব্যাসদেব £ আযাথলেটিক্স. আর 
সাতারের মত যোগ্যতার মান 'নর্ণয় করা যায় 
এমন বিভাগগুলোতে এবার থেকে মন্কো 
ওল[ম্পিকে যাওয়ার ছাড়পন্র বলে ধরা হবে 


মাণ্টুয়ল ওঁলীম্পকের দশম স্থানকে | দারুণ - 


এই খবরটা কাগজে বেরুতেই কতজন যে 
নিদারুণ (1) চমকে উঠেছে তা জানতে 
পারলুম একটু একটু করে। ভারতের 
গাল!ম্পক আসোসয়েশনের অনুরোধে 
সর্বভারতীয় ক্রীড়া পর্যদ নাকি এক লাফে এই 
চার ?সাঁড় পার হয়ে গেছে । পর্দই আগে 
ঠিক করেছিল মণ্টিওয়লে ষষ্ঠ স্থানের সমান 
যার। হতে পারবে মঞ্কো যাবে শুধু তারাই । 
আই ও এর এক কম্নকর্তাকে ধরে কথাট। 
পাড়তেই তান 'খাঁচয়ে উঠলেন আরে 
মশাই মন্টিঃয়লে যে বষ্ঠ হয়েছে মগ্ষ্োোতে সে 
তৃতীয় কি চতুর্থ হয় যাঁদ তবে তার জায়গাটা 
খাল হয়ে যাবে না। এখানে ্রায়ালে ষে 


টেনথ প্লেম পাবে মঙ্কোতে সে টুক করে সক্সথ 


প্লেসটা নিয়ে নিতে পারবে এটাও নুঝলেন 
নাঃ 

তার কথা শুনে হী হয়ে গেলেও তাকে 
ছাড়লাম না আম । তাহলে মাণ্টুয়লের 
[সন্সথ প্লেপকে কোয়ালফাইং মার্ক রাখলে 
আমাদের পাশ করা কমাপটিটাররা মদ্ধোতে 
থার্ড অথবা ফোর্থ হতে পারত, আমার এই 
কথ। শুনে তিনি যেন তেলে-বেগুনে জলে 
উঠলেন। 

আপনার মাথাটাই শুধু আছে দেখাঁছ- 
ভেতরটা একদম শূন্য । সব কিছুতেই আস্তে 
আস্তে উঠতে হয় এতটুকু বোঝেন নাঃ 
এবার যাঁদ আমরা ীসক্সথ হই পরের 


গলাম্পিকে ফোর্থ, তারপর সেকেও, তারপর 
-৭. তাকে সার এগোতে না দয়ে আম 


দূর চলে গেছেন । 


_ বললুম, তাহলে এই থিওরি অনুযায়ী এই 


সেঞ্ুরতেই . আমরা আযাথলেটিকস, সীতার, 
কুস্ত, সাইক্লিং সবেতেই ওলি!ল্পক ১) 
য়ন হয়ে যাবই । 

আই ও এ'র সেই লোকটি ততক্ষণে অনেক 
একবার শুধু পিছন ফিরে 
[ক যেন বড়াবড় করলেন তি।ন__শুধু একটা 
কথাই শোন। গেল তার.".কীহাক্ক৷ ! 

[বব এইচ এ'র এক কর্মকর্তার কাছে গেলাম 
তারপর । আই ও এ'র ওপর তান অনেক- 
কালই হাড়ে চটা। তাকে সব বলতেই কি 
জান ফেন তান গুম মেরে গেলেন। 
অনেকক্ষণ পোরিয়ে গেলেও আমি উঠছি ন। 
দেখে তান প্রথমে গায়তী জপের মত বিড়বিড় 
করতে লাগলেন। : রান্মণ মানুষ, হয়ত সাঁতাই 


তাই করছেন ভেবে চুপ করেছিলুম । হঠাৎই : 


[তাঁন চিল চিৎকার ছেড়ে খাড়া হয়ে দাড়াতেই 
দে হাত 'পাছয়ে গেলুম আম । এই 
আম ছাড়! হাক 'নয়ে কে এত ভেবেছে ? 
এ বলব তাতো আর লিখবেন না। মন্টিং- 


: লের টেনথ প্লেস যাঁদ কোয়ালিফাইং মাক 


হয় তবে কেন আমর! প্রি-ওলাম্পক খেলব ? 
--আই ও এর এক্ষাণ চিঠি লেখ। উচিত আই 
ও সি'কে। 

বাস্কেটবল আর ভলিবলের কয়েকজন 
খেলোয়াড়কে ধরে পড়লাম তারপর । ওর 
বলে বসল, দেখুন ?সক্সথ থেকে টেনথ প্লেস 
কর হয়েছে এই নিয়ে হৈ ঠৈ-এর কিছুই নেই। 
আমাদের তে৷ ওসব বালাই-ই নেই + গেলে 
আর যাই হোক শুধু হাতে ফিরব না, লাস্ট 
প্লেসটা তো আছেই। তবে কি জানেন, 
একজন বাঞ্চেটবলার একটু এগিয়ে এসে বলল, 
কোথাও একট৷ কিছু হলেই আমাদের কিছু 
ছেলেমেয়ে যাতে বাইরে যেতে পারে সেটা দেখ। 


দরকার । গসক্সথ প্লেস হলে ক'জন আর 
যাবে বলুন। কর্তাদের 'নজেদের জন্যও তো 
' ভাবতে হয়। 


আমাদের ফুটবলারদেরই বা কেন তবে প্রি- 


ওালরাম্পক খেলতে হবে--এই কথাটা কিছুতেই : 
বুঝতে না পেরে আই এফ এ আঁফসে ঢ১ 
এ আই এফ, এফ-এর | 


মারলাম সোজ। | 
স্ট্যাণ্ড নিয়ে যাঁদ কিছু জান। যায়--সেই 
আশায় । এ 
শুনে সব গুঁলয়ে গেল আমার । এ আই 
এফ. এফ কিচ্ছু নয়, আই ও এর উচিত 
আমাদের ফুটবল টিমকে সোজ। মঞ্কো৷ পাঠিয়ে 
দেওয়া । ষাট সালে আমরা শেষবার ও'লি- 
ম্পিক খেলোছ। তারপর এই কু'ঁড় বছর 
ওপথ মাড়াইনি। ষাটের পারফরমেন্সকে 
মেজার করলে এশয়াতে এখন কেউ আমাদের 
ধারে কাছে নেই। কেন মরতে পপ্র- 
গ'লাম্পকে যাবে :€& ঃ 


একজন কর্তাব্যান্ত ৷ বললেন তা 


চিনি 


কী বিচিত্র এই দেশ! 


টরন্টোর প্রবাসী ভারতীয়রা ১৯৭৬-এর 


 মন্ট্রিয়ন গুলাম্পিকের আগে ভারতীয় হি 
দলকে একটি 'সোনি” ভিডিও টেপরেকর্ডার 


উপহার দিয়েছিল। কিন্তু মণ্ট্রিয়লে খেলে 
ফেরার পর এদেশের করিৎকর্ম। কাস্টমস সেটি 
আটক করে এবং দীর্ঘ তিনবছর সেটি সরকারী 
হেফাজতে আটক রয়েছে । 
ভিডিও টেপরেকর্ডার কি? 


পড়ে এবং পয়ে সময়মতো সেই খেল। টি ি-র 
মতো। দেখা চলে । প্রয়োজনে ধীরগতিতেও 
দেখ৷ চলতে পারে । 


প্রবাসী ভারতীয়রা এট 'দিয়োছলেন, 


ভারতীয় হকিতে পুনরভ্যু্থান আনার জন্য, 
হত গৌরব ফাঁরয়ে আনায় সাহায্য” করার 
উদ্দেশ্য নিয়ে । তার। 
পারকস্পনা ১৯৭৬, সংগঠন কমিটি তোর 
করেন, যার ডিরেক্টর আর এস সন্ধু। 


মণ্ট্রয়ল ওাঁলাম্পকের দু*সপ্তাহ আগে ভারতীয় . 


দল টরণ্টোতে গেলে ভিডিও টেপরেকর্ডীরাট 
দেয়৷ হয়। বস্তু কাস্টমস-এর' কল্যাণে 
সেটি ভারতীয় হকি ফেডারেশন এখনও 
পর্যন্ত পায়নি । 

টরণ্টোর প্রবাসীরা চেয়েছিলেন, ফেডারেশন 
মাণ্টুয়ল ওলাম্পিক এবং পরবত্ঁকালে বিভিন্ন 


আন্তর্জাতিক হকি টুনামেন্টের ছবি নিয়ে এসে. 


ভারতীয় খেলোয়াড়দের দেখাক যাতে এর 
দ্বারা ভারতীয় খোলায়াড় ও কোচরা নতুন 
নতুন পদ্ধাত রপ্ত করতে পারে এবং নিজেদের 
ভুলন্াট সংশোধন করতে পারে। এমনি 
করেই বিল্তু ইউরোপীয় দলগুলি ভারত-পাক 
উপমহাদেশের হকির টেকানক রপ্ত করেছে 
এবং নতুন পথ উদ্ভাবন করে একটা সময় 


_ এশিয়ার হাঁক গৌরব শান করতে পেরেছে । 
1কস্তু মহৎ উদ্দেশ্যে দেওয়।. সেই যন্ত্র 


হকি ফেডারেশন ব্যবহার করতে পারোন। 
কী বাঁচত্র এই দেশ ? 

সুখের বিষয় ভারত সরকার সম্প্রীতি ওই 
মন্ত্রাটকে মুন্ত দেবার নির্দেশ দিয়েছে । তন 
বছর পড়ে থাকার পর' সেটির হাল কেমন 
হয়েছে জানিনা, যাঁদ ভাল থাকে তবে বিলম্বে 
গেলেও সেটি কাজে লাগবে--সকলের 
আশা । ২, 


এতে কোন 
খেলা চলাকালীন সেটি ক্যামেরার মধ্যে ধরা : 


সেখানে স্বর্ণবিজয় 


95) 1118 8112152 . 


রায়ান অমলরাজ গু 


স১/] পি ভা] 


ঢাকা থেকে আব্দুল তৌহিদ £ 
ঢাকায় এখন সিনিয়র 'ডাঁভসন ফুটবল লগ 
যেমন জমে উঠেছে তেমাঁন পাতানো খেল। 
দর্শকদের কখনও হাসাচ্ছে,র। কখনও ক! 
বরান্তর কারণ ঘটাচ্ছে । খেলাগুলো জমে 
ওঠার পিছনে কারণগুলো যা, তা হলো। 
এবারের লিগ টেবলের নীচের' দুটো দলকে 
নেমে যেতে হবে। ওপরের আটটা দলের 
মধ্যে আবার গোড়া থেকে সুপার লিগের 
থেল৷ চলবে । আর তায় পরেও যে কারণট। 
থেকে যাচ্ছে, তা হলো। গীলগের মোট সতেরোটি 
দলের দু'একটি ছাড়া প্রায় প্রত্যেক দলেরই 
দশটার বেশী খেলা হয়ে গেছে । এই সমস্ত 
কারণে একাঁদকে যেমন প্রতোকট৷ দলের 
এগারোজন খেলোয়াড়ের মধ্যে সমঝোত। 
বেড়েছে, তেমান সিনিয়র ভিভসন লগ 
থেকে যাতে না নামতে হয় এবং যাতে করে 
ওপরের আটটা দলের মধ্যে নিজেদের জায়গ। 
ফর! যায় এমন একটা মিশ্র প্রাতাক্রয়ার দরুন 
, মনে হয়েছে প্রতিটি দলের খেলোয়াড়ই কিছু 
কছু দায়ত্ব নিজেদের কাধে নিচ্ছেন ঝা 
সচেতন হচ্ছেন। আর এই সচেতনত৷ মাঝে 
মধ্যে টাকা স্টেডিয়ামের দর্শকদের ভালে। 
খেল৷ উপহার দিচ্ছে। এত কিছুর পরেও 
কন্তু এক নাগাড়ে ভালো খেলা হচ্ছে ন৷ 
ঢাকা স্টেডিয়ামে । . অতএব আমরা যারা 
খেল। দেখাটাকে গ্রাত্যাহক কর্মসূচীতে ছকে 
'নিয়োছ তারা প্রতোকাদনই ভালো খেলা 
দেখতে পাবার আশায় 'নাত্য হাজরা দিচ্ছি 
ঢাকা স্টেডিয়ামে__কখনও ফুটবলের উত্তে- 
_ জনায় উত্তেজত, আমোঁদত হচ্ছি, কখনও 
নিরাশ হয়ে +ফরে আসাছ। 


এর*মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে।, 


ঢাক। মাঠের গতবারের অপরাজত চ্যাম্পয়ন 
মোহামেডান পরাজত হয়ান ঠিকই, তবে 
তাদের জালে বল ঢুকেছে, পয়েন্টও খুইয়েছে 


[তনটে, যার দরুন লগ টেবলে তারা৷ পোঁছয়ে 


: পড়েছে আবাহনী ক্রীড়াচক্রের কাছে। 
মোহামেডান স্পোর্টং এযাবত ১১ট। খেলায় 
অংশ নিয়ে একুনে পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে ১৯। 
অপরাঁদকে আবাহনী ক্লীড়াচন্র ১০ট। খেলার 

শয়েন্ট সংগ্রহ করেছে ১৯। 

সুপার ?িলগের ৮ট। দলের মধ্যে যাদের 
সন্তাবনা সবচেয়ে বেশী সেই সমস্ত দলের 
মধ্যে নিশ্চিত যারা, তাদের মধ্যে ওপরের 
দুটো দল তো আছেই, তাছাড়। আর যাদের 
সন্তাবন। শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ তার।- ব্রাদার্স 
ইউানয়ন, রহমতগণ্জ এম এফ এস ও বিজে 
আই [সি। | 


ঢাকা মহামেডান স্পোর্টিং-এর কোচ আসরাফ 


আর তিনটে দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী 
সম্ভাবনা ওয়াপদা দলের । ওয়াণ্ডারাস, 
ভিক্টোরিয়া আর সাধারণ বীমা দলও যুগপৎ 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিজয়ী হওয়ার । 

এখন পর্যন্ত ঢাকা লিগের নীচের দকে 
যে দলগুলে। রয়েছে তারা হলো পি ডরু ডি, 
ফায়ার সাভস, 'দলকুশা, ইস্ট এও ক্লাব আর 
ওয়ারী ক্লাব । : আজাদ স্পোর্টিং নবাগত 
ধানমাও ও পুলিশ ক্লাবের অবস্থা এদের চেয়ে 
একটু ভালো। : 

তাই যখন ফায়ার সার্ভস সাংঘাঁতক 
রকম মরিয়া হয়ে ভালো ফাইট 'দিয়ে আবা- 
হনীকে রুখে দাড়ায় কিম্বা আজাদ স্পো্টং, 
'বিজে আই সি বা ওয়াপদা মোহামেডান 
স্পোর্টিং-এর কাছ থেকে পয়ে্ট ছিনিয়ে নেয় 
তখন মাঠে | উত্তেজনা বাড়ে, খেল! 


দেখে ফুটবলকে প্রাণ ভরে ভালোবাসতে ইচ্ছে 
হয়, উপোষী মনগুলো চাঙ্গা হয়ে ওঠে 
বোৌক | ফুটবল মাঠে গণ্ডগোল হয়, মারামার 
হয়, দর্শকদের মধ্যে ইস্ট ছোড়াছুড়ি হয়__ এট 
থুব একট নতুন ?কছু নয়। তবু এমন ঘটনাগ 
ঘটেছে ঢাকা মাঠে বেশ কাঁদন পর পর, আর 
এই পর পর ঘটনাগুলে। ঘটে যাওয়ায় ফুটবল- 


্রয় দর্শকদের 'বক্ষুব্ধ করে তুলেছে । অহেতুক, 
ইউ ছোড়াছুঁড়তে, পুলিশের শাম্তিরক্ষার : 
নামে লাঠি চার্জে শতাধক লোক আহত হয়েছে 
ঢাকা স্টেডিয়ামে । ভুল হয়েছে বেশ কট৷ 
খেলা আর এই ভুল খেলার তুঙ্গে উঠেছে 
ঢাকা ওয়াগ্ারা্স-এর সঙ্গে মোহাস্মেডান দলের 
খেলাটি । দ্বতীয়ার্ধের বিশ ম্লিনিটের সময় 
উভয় দলের সমর্থকদের প্রথম ইট ছোড়াছঁড় 
মাঠের খেলা পণ্ড করেছে-_পুলশ মাঠ দখল 
করেছে । মোহামেডান মাঠ ছেড়ে টেণ্টে 
[ফরে গেছে । খেলার মাঠ পরিষ্কার হতে 
রাত বেড়েছে প্রচুর। পরে অংশগ্রহণকারী 

দু'্দলের টেণ্টে হামলা চলেছে । গাড় 
পুড়েছে, সম্পান্ত বিনষ্ট হয়েছে। দাঁব 
উঠেছে, এ সবের হাত থেকে 'নরীহ দর্শকদের 
নিরাপত্তা ব্যবস্থার । কিছু কিছু ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে । তার মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হলো স্টোঁডিয়ামের দুটো মাঠ 
ভেঙে মাঝে একটি মাঠে খেলানোর 


ব্যবস্থা করা। রর 


মোহামেডান আর ওয়াণ্ডারার্স-এর খেলাটা 
চঞ্জছিল রাতে ফ্লাড লাইটে । .এর আগে এই 
খেলাটা আলোর অভাবে একবার পাঁরত্য্ত 
হয়েছিল । সোঁদন মেহামেডান এঁগয়োছল 
৩-০ গোলে । আর সোঁদন ওয়াত্ডায়া্স ৬০ 
মিনিট খেলে এগিয়ে ছিল ২১ গোলে। 
এ খেলার ফল কি হবে, তা এখনও জানা 
যায় নি। 

এখন রোজার মাস। ঢাকা মাঠে রাতের 
খেলা বন্ধ। প্রত্যেকদিন দুটো কয়ে খেল৷ 
চলছে ঠিকই, আর তা শুরু হচ্ছে বিকেলে। 
প্রথম খেলাটা শুরু হয় সওয়া তিনটেয়, 
পরেরটা পাচটায় । 

কদিন খেলায় গণ্ডগোল হওয়ার পর 
এখন বেশ সতর্ক হয়েই ফুটবল-প্রয়রা ঢাকা 
স্টোডিয়ামে আসছেন। অতএব দর্শকদের 
সংখ্যায় কু ভাট। পড়েছে স্বাভাবিক কারণে । 
অবশ্য রোজাও একটা কারণ দর্শক কম 
হওয়ার। আশা করা যাচ্ছে ঈদের পর. 
ফুটবল দর্শক আবার বাড়বে । অবশ্য লিগ 
টেবলের নীচের দলগুলোকে পয়েন্ট ছেড়ে 
দেওয়ার পাতানে৷। খেলাগুলোও দর্শক কম 
হওয়ার আর একট্রা কারণ । দিলকুশ, ওয়ারীকে 
পয়েন্ট ছাড়তে মাঝারী দলকে এমন খেল। 
খেলতে হচ্ছে বেশ কিছু । নচেৎ তাদের যে 
কেউ নিয়ে যেতে পারে লিগ টেবলের নীচে । 
দল রাখতে কিছু খেসারত 'দিতে হবে বৈকি। 
অতএব এসব পানসে খেলাও দেখতে হচ্ছে 
আমাদের মাঝে মধো। 


মারদেকা বিজয়ী দক্ষিণ কোরিয়! দল 
ঢাকা এসেছিল প্রদর্শনী খেলতে 
সম্প্রতি ঢাকা সফরে এসেছিল এবারের 
 মারদেক। ফুটবলের যুগ চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ 
কোরিয়৷ জাতীয় ফুটবল দল । তারা এসে- 
ছিল চারাদনের সফরে। দুটো ম্যাচ 
খেলেছে । প্রথম খেলাতে কোরও দল. অংশ 
নিল বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের বিরুদ্ধে 
আর "দ্বতীয়টাতে তারা অংশ নল গতবারের 
ঢাকার মেট্রোপাঁলশ লগ চ্যাম্পিয়ন মোহা- 
মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে । বাংলাদেশ 
জাতীয় দলের বিরুদ্ধে ১০ গোলে আর 
মোহামোডান দলের বিরুদ্ধে ২০ গোলে 
'বিজয়ী হয় সফরকারী দক্ষিণ কোরয়। দল । 
এ দুটো ' প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করেছিণ 
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন । 
অনেক আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে ঢাকার 
ফুটবল আমুদে দর্শক বেশ কিছুদিন পর 
ভিড় জাময়োছল ফ্লাডলাইটে ভরা ঢাক। 
স্টেডিয়ামে মারদেক। বিজয়ী. নায়কদের খেলা 
দেখতে। 'বন্তু সাত্য কথা বলতে ক, 
বিশেষ করে প্রথম দিনের খেলায় সফর- 
কারী দলকে কেমন যেন গা ছেড়ে “খেলতে 
দেখে কেউই তৃপ্ত হয়ান। কোনরকমে 
দায়সারা গোছের খেলে বিদেশী দল বাংলা- 
দেশের গোলরক্ষক মঈনের হাত ফগ্কে যাওয়া 
বল জালে ঢোকার দরুন এক গোলে বিজয়ী 
হয়ে নিজেদের সম্মান নিয়ে ফিরেছে সোদন 
জাতীয় দল মোটেই সবধে করতে পারেনি। 
এই সবধে না করতে পারার মূল কারণ যা 
মনে হয়েছে তা হলো 'বাভন্ন ক্লাবের বিভিন্ন 
খেলোয়াড় যারা জাতীয় দলের পক্ষে খেলল 
তারা কেউই এই খেলার আগে একত্রে খেলার 
সুযোগ পায়নি । ফলে তারা প্রথম থেকে 
শেষ পর্যস্ত এলোমেলো খেলে সময় কাটাল । 
প্রাতিদ্বন্বী সফরকারী দলকে মনে হচ্ছিল ভীষণ 
রকম ক্লান্ত আর পারশ্রান্ত ; তা না হলে যাঁদ 
সাত্যি সাঁত্য তারা একটু গা লাগয়ে সোঁদন 
খেলত তাহলে গ্রোলের লংখ্য। মাত্র একটিতে 
থাকত না। | 
'দ্বতীয় দিনের খেলা যাঁদও স্থানীয় দলের 
"ববুদ্ধে, তবু মনে হয়েছে অনেক প্রতিত্বান্দতা 
ূর্ণ। সফরকারী দলের আরুমণের ধার যেমন 
ছিল, তেমনি পাণ্টা আক্রমণেও বিমুখ ছিল না 
স্থানীয় দল । মোহামেডান দল সফরকারী 


দলের সঙ্গে প্রাতিদ্বান্্িতা করতে গিয়ে নেহাতই : 
নিজেদের খেলোয়াড়দের নিয়ে মাঠে নামলে 


এমন প্রতিদ্বান্্িতায় আমেজ চিলতে কিনা 
বল৷ শক্কু। অতএব তাদের দলে ওয়াগ্ডারা্সের 
স্বপনকুমার, বিজে আই [স-র কাউসার আলি, 
ভিক্টোরিয়ার আসলামকে নিয়ে ভাল ফাইট 
দিয়োছল মোহামেডান দ সফরকারীদের 


(বড় )। 


ডি 


গত মরশুমে ঢাকার সেরা দুটি দল মহামেডান ও আবাহনীর খেলার 


. আগে আধিনায়ক মঞ্জু (ছোট) ও নান্ন 
এর৷ দুই ভাই / খোন্দকার তারেখ 


বিরুদ্ধে । , নিজেদের এনায়েত আ৷সলাম, 
ইউসুফ, আর কাউসার অ।লিকে নিয়ে যেভাবে 
ছ্থানীয় দল ক'বার প্রাত-হামল৷ চালিয়েছিল 
তাতে খেলা জমে উঠোছল খুব। সারা 
স্টেডিয়াম উত্তেজনা, চাণ্ুল্য মুখর হয়েছিল 
সোঁদন। সফরকারী দলের মধ্যেও সোঁদন 
দেখা গিয়োছল নতুন প্রাণের জোয়ার। ছোট 
ছোট পাসের মাধ্যমে, বলের ওপর কণ্টোল 
আর সাস্মলিত ভাবে সফল আক্রমণ গড়ার 
কায়দা এবং তার প্রকৃত প্রয়োগ ফুটবল 
আমুদে ঢাকার দশকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে । 
খেলায় জিতেছে সফরকারী দল । তবু এক- 
ঘেয়েমী লাগেনি । একটা জীবন্ত ফুটবল 
খেল। দেখেছে সোদন ঢাকার দর্শক । এইভাবে 
২--০ গোলে বিজয়ী হয়ে সফরকারী দক্ষিণ 
কোয়া দল তাদের ৪ দিনের ঢাকা সফর শেষ 
করে দেশে ফিরে গেছে । 
এতো গেল খেলার কথা । 
হওয়ার আগেও কিছু কথা ছিল। তা হল £ 
ব্যবস্থাপক বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন প্রদর্শনী 
ফুটবলের দন ঘোষণ।র সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ 
দল গঠনের জন্য ঢাক৷ দলগে অংশগ্রহণকারী 
খেলোয়াড়দের মধ্যে যারা চোখে লাগার মত 
খেলছে, তাদের প্রায় সকলকে আহ্বান 
জানিয়েছে দলবদ্ধ করার জনয । কিন্তু 
ব্যবস্থাপকদের এ আহ্বানে খেলোয়াড়দের ক্তেমন 
স্বতঃস্ফৃত সাড়া পাওয়া যায়নি । এই খেলো।- 


য্াড়র। যে সমস্ত দলের পক্ষে এবারে খেলছেন 


তাদের কাছ থেকেও তাই । যার ফলে খেলার 
আগের দিন গভীর রাত পর্যন্তও কাদের নিয়ে 
জাতীয় দল গঠিত হবে তা ঘোষণ। করতে 
হিমাঁসম খেতে হয়েছে ব্বস্থাপকদের । 


এ দুটো খেলা, 


ফেডারেশন সম্পাদক গিলুর রহমানকে 
এ সম্পর্কে কিছু বলতৈ বলায় তিনি যা বলে- 
ছিলেন তা এখানে তুলে দিচ্ছি £ মোহা- 
ম্মেডান দল যেহেতু এফটা খেলায় 'অংশ মেবে, 
তাই আমরা তাদের কোন খেলোয়াড় নিয়ে 
তাদের শান্ত কমাতে চাইনি । 'কিস্তুতারা দৃতঃ- 
প্রবৃত্ত হয়ে জাতীয় দলের গুরুত্ব অনুধাবন করে 


জাতীয় দলে তাদের খেলোয়াড়দেরকে নির্বাচিত 


করার জন্য আমাদের ফাছে দাবী জানালে 


আমরা রাজী হই এবং সকল দল 'নার্বশেষে 
একটি শান্তশালী জাতীয় দল গঠনের উদ্দেশ্যে 


বিভিন্ন ক্লাব থেকে খেলোয়াড় মনোনীত করে 
তাদের জাতীয় দলের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগা- 


যোগ করতে বল । কিন্তু খেলার ঠিক আগে 


তার৷ তাদের অপারগতার কথা জানালে আমাদের 
পক্ষে নতুন করে সব কিছু ভাবতে হয়। 
এই সময়ে অপরাপয় দলের বেশ ক'জন চৌকস 
খেলোয়াড়ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে 
আমাদের জানানে। হয় । এই সমস্ত ঘটনা ঘটে 
যখন বিদেশী দল আমাদের দেশে পৌছে 
গেছে। 
প্রশ্ন করেছিলাম আপনারা কি ব্যবন্থ। নিচ্ছেন 2 
অতান্ত স্বভাবক ভাবে জনাব রহমান 
বলেছিলেন, যে খেলোয়াড়দের পাব তাদের 
নিয়েই দল গড়বে । তকে একথা ঠিক, যারা 
অসুস্থ বলে খবর দেওয়া হয়েছে তারা সাত 
সাত্যি অসুস্থ কিনা তাও দেখা হবে এবং যে 


সমস্ত দূল শাক্তিশালী জাতীয় দল গঠনে এমন ২ 


প্রাতবন্ধবতার সৃষ্টি করেছে বলে সন্দেহ হচ্ছে 
তারাও যাতে ভাবষ্যতে এমনটি না করতে 
পারে তার. বাবস্থা করা হবে। জনাব 


অবস্থাটা একবার তীলয়ে দেখুন।. 


মা] 


রহমানের কথায় সত)তার আমেজ ছিল । ৮ রি 


গ্রাম বাংলার খেলা ধুলায় সরকারী উদ্যোগ 


& খেলার আসর ৩৮ 


বিশেষ প্রতিনিধি £ গ্রাম পধায়ে খেলা- 
ধূলার উন্নাতর জন্য সরকারী সাঁদচ্ছার পাঁরচয় 
আমরা অবশাই মাঝে মধ্যে পেয়ে থাঁক। 


িদ্তু সেই সাঁদচ্ছা যে দীর্ঘস্থায়ী হয় না, এটাই 
দুঃখের । পূর্ববতী একটি প্রাতবেদনে আমরা 


নাখল ভারত গ্রামীণ ক্রীড়ার উত্তব, বিকাশ . 


এবং সাম্প্রতিক পরিণাঁতি সম্পর্কে আলোক- 
পাত করোছ। এবারে ওই গ্রামীণ ক্রীড়ার 
অনুসঙ্গে আরো একটি সরকারী উদ্যোগ 
প্রসঙ্গের অবতারণা করছি । | 

৯৯৭ড সালে কেন্দ্রীয় সরকারের 'শক্ষা 
বিভাগ গ্রামীণ ক্রীড়াকেন্দ্র (রুরাল স্পোর্টস 
সেপ্টার) স্থাপনের প1রকণ্পনাটি গ্রহণ করেন । 
স্বাভাবক ভাবেই পশ্চিমবঙ্গ ওই গুকপ্পের 


. আওতাভুন্ত হয়েছিল । 
নাত ভারত গ্রামীণ ব্রীড়াকে সফল কুরে 


তুলবার উদ্দেশ্যেই গ্রামীণ র্লীড়াকেন্দ্র হ্থাপনের 
প্রয়োজনীয়ত৷ জরুরী বলে [বিবেচিত হয়োছিল। 
নিয়ামত অনুশীলনই উৎকর্ষের আসল রহস্য 
--এই সত্যের প্রা শ্রদ্ধাশীল হয়ে গ্রামে গ্রামে 
জনুশীলন কেন্দ্র স্থাপনে সরকার উদ্বদ্ধ হয়ে- 
হলেন। 
[তিষ্ঠানকে কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত কর৷ 
[য়োছিল। অবশ্য সেই: প্রাতষ্ঠানে উপযুক্ত 
ঢাঠ, সাতারের জন্য পুকুর, খেলাধুলায় শিক্ষণ- 


প্রাপ্ত একজন শিক্ষক, উপরন্তু খেলাধূলার 


সনুকুল পাঁরবেশ-সেখানে কেন্দ্রমঞ্জুরীর 
গন্যতম শর্ত ছিল। আর খেলাধূলার যাবতীয় 
সরঞ্জাম এবং প্রাশক্ষকের সম্মান দাক্ষণার 
দ্রায়ভার গ্রহণ করোছিলেন: সরকার । 

[পুল উৎসাহে এই উপলক্ষে ১৯৭৬-৭৭ 
সালে পাঁশ্মবঙ্গের প্রতিটি জেলায় শতাধক 
ক্লীড়াবেন্ড্ স্থাঁপত হল। কেন্দ্র ছু সরঞ্জাম 
সয়বরাহ করা হল।  অর্থমূল্যে যার পারমাণ 
সামান্য নয়। তাছাড়া গ্রশিক্ষকের মাসক 
সম্মান দাঁক্ষণ! বাবদ বেশ কিছু অর্থও ব্যায়ত 
হল। বস্তু নীট ফল শূন্য। 


কারণ - ওইসব কেন্দ্রগুঁল প্রত্যাশা মত 
- কাজ করোন। 


গ্রামের ছান্র এবং অ-ছান্র 
কারো কাছেই তেমন করে এই কেন্দ্রে 
আবেদন পৌছুয়ান। - আর যে সমস্ত শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে ওইসব কেন্দ্র স্থাঁগিত হয়োছিল, 
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানের উৎসাহ, উদ্দী- 
পনায় ফোথাও যেন ঘাটাত থেকে গগিয়োছল । 
ভাই অধস্তন কোন শিক্ষকের পক্ষে 


ও. প্রশিক্ষকের দাঁয়ত্ব পালন করা রীতিমত 


- এজন্য গ্রামেরই কোন শিক্ষা - 


_.. অসুবিধা্নক হয়ে পড়ছিল । 
এটা মনে রাখা দরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 
কেন্র করে যেকোন পাঁরকণ্পনার রূপায়ণ 
করতে হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাতষ্ঠানের প্রধানফেও 
তার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জীড়য়ে রাখা চাই । 
গ্রামীণ কীড়াকেন্দ্র পাঁরচালনার ক্ষেত্র 


সরকারী পারকণ্পনায় এই শবষয়টি ববেচনা 


করা হয়'ন। তাই বেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে 
ব্যাতরুমসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার দায়- 
ভার বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের উপরই 
বর্তেছে। মাসান্তিক লাভের বিষয়টি তাকে 
প্রায় প্রাত ক্ষেত্রেই স্মরণ কাঁরয়ে : দেওয়া 
হয়েছে । 


অর্থাং সরকারী টি জন্যে প্রায়শই. 


যা ঘটে. থাকে. এক্ষেত্রেও তাই-ই ঘটেছে । 


প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ ক্লীড়াকেন্দ্র প্রক্পটির. . 
অঞ্কুরেই বিনষ্টি ঘটে গেছে, তবে সরকারী 


কোষাগার থেকে এক বছরের জন্য অর্থদণ্ডের 
বিনিময়ে । 


থেকে ভি 


দিলি 
মৌক্সকোতে 
ধবশ্ব বিদ্যালয় ব্লীড়ার জনা ভারতীয় ফুটবল দল 
গঠনে পাতিয়ালার নেতাজী সুভাষ জাতীয় 
ক্রীড়া ইনাস্টটিউটে কোচিং ক্যাম্প হয়ে।গেল। 
৪৫ জন খেলোয়াড়কে দু'দফায় ঝাড়াই- 
বাছাইয়ের পর জুলাই শেষে ২২ জনকে 
ধনবাচিত করা হয়েছে। 
আগে চুড়ান্ত ১৮ জনের দল নির্বাচন 
হবে। 

এটি সংবাদ + 
পাঠক জানলে অবাক হবেন, ক্ষুব্ধ বা কুদ্ধ 
হওয়াও 1বচিত্র নয়। 

প্রথমত ১৯৭৮-৭৯'র আন্তঃ বিশ্ব বিদ্যালয় 
ফুটবল টুনামেন্ট থেকে ৬০ জনকে প্রথম 
1শাবিরে ডাকা হয় 1 ১৫ জুন থেকে ওই 
শাবির শুরু হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৪৫ জন 
যোগ দেয় । এদের সকালে বিকালে মোট ৪ 
ঘণ্ট। ক্লান্তিকর আনুশীলন করানে! হতে।। 


কিন্তু খাবার দেওয়া হতে কী ? 
1 ্ 


সকালে দুটি ডিম, দুধ, রুটি আর যংসামান্য 
মাখন । 


সরকারী নাঁথপত্রে অবশ্য প্রকপ্পটির মৃত্যু 


কাপাড়য় £- 
সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব. 


- নয়। 
মোঁককো৷ যাব্রার 


'সংবাদের 'পছনের সংবাদ 


খেলোয়াড়দের সারাদিনের খাবারের জন্য 
_ সরকারী বরাদ্দ ছিল ১৩ টাকা । দেওয়া হলো 


মধ্যাহভোজ ডাল, ভাত আলু, 


আজও ঘোষণা কর! হয়ান'। তবে যাদের 
উদ্দেশ্যে এই: প্রকষ্প গ্রহণ করা৷ হয়োছল গ্রাম 
বাংলার সেই সব ছাত্র-অ-ছাত্ররা ব্যাপারট। বুঝে 
উঠবার আগেই. সেটাকে গুটিয়ে ফেল। হল। 
কোন অনুসন্ধান হল না, বাস্তব সুবিধা অসুবিধা 
1কছুই খাঁতয়ে দেখা হল না । অথচ এমন 
একটা সুন্দর পাঁরকপ্পনার ফলশ্রাত থেকে 
বণ্চিত হচ্ছে গ্রামীণ যুব সমজ ৷ 


. এই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষ। পাবার একটি : 


পথ িন্তু এখনো খোলা আছে। মনে হয় 


সে পথই বর্তমান পারাস্থিতির পারপ্রোক্ষতে 
গ্রামীণ যুব সমাজের কাছে নি হয়ে 


উঠবে! 


কি সেই পথ? 
গ্রামীণ ক্রীড়া কেন্দ্রগালর দাঁয়ত্ব স্থানীয় 
পণ্টায়েত প্রশাসন গ্রহণ করুক। কারণ 


_ পঞ্টায়েতগু'লর কর্তব্য কমের মধ্যে যুবকলযাণ 


ও খেলাধূলার উন্নয়নও অন্যতম । অতএব 
বিলুপ্ত-প্রায় গ্রামীণ ক্রীড়াকেন্দ্রগুলির পুন- 
রুক্জীবন যাঁদ. পণ্ায়েতের পক্ষে সম্ভব হয়, 
তবে গ্রামোন্নয়নের পাঁরকপ্পনায় সেটঃও হবে 


একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । থে ৃ 


(বেগুনের তরকারী ও ফল । নৈশভোজ ভাত, 


তরকারী (কোনদিন মাংস) ও মিষ্টি 
খাবারগুলর অধিকাংশ অখাদ্য এবং হজমযোগ্য 
ফলে অনেকেরই আমাশয় অথবা 
পেট গরম হলো । ফলে দুটি ক্যাম্পে হাজির 


থাকার পয় অধিকাংশই বেশ দুর্বল হয়ে 


পড়ে। . 

এ' তো গেল খাবার কথা । 
যাক চূড়ান্ত নির্বাচনী ট্রায়ালের কথায় । ১৭, 
১৮, ১৯ জুলাই সাতজন 'নবাচকের: সামনে 
ট্রায়াল হওয়।র কথা । দায়ত্বপ্াপ্ত প্রধান কোচ 
টি এস কাকা ছাড়া আর সবাই উপাচ্ছৃত 
থাকেন।. অন্য ছ'জন হলেন জাতীয় কোচ; 
জি এম এইচ বাসা, এন আই এস-এর প্রধান 
কোচ কে ডি থাপার, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় 
স্পোর্টস বোর্ডের সাঁচব জি এস 'সিলাভিয়া, 
শরারচর্চ। বিভাগের দুই িয়েন্টর [মিঃ সুক্রাহ্গ- 
নিয়ম (তামিলনাড়ু) ও মিঃ ম্যানগোরা 
(জম্মু) এবং এন আই এস কোচ মিঃ রাণা। 
ছ'জনের তিনজনই অবশ্য ফুটবল সম্পকে 
একেবারে কিছু জানেন না। তাই দলের 
আঁধনায়ক হয়েছেন তামিলনাড়ুর মহম্মদ. 
ঈশ।ক, জস্ম; থেকে এমন ক'জনফে শেষ দলে 
রাখ হয়েছে যায় বল কক ঝরতে জানে না। 


এবার আসা 


-দিধাচিত ২২ জনে "দাল্ীর & জন যে: 


দল্লিতে নিয়মিত ফুটবল লিগ পর্যন্ত চলে না 
লান্তঃ বিশ্বাবদ্যালয় ফুটবলে যারা ১--&..ও 
১-৩ গোলে সেমিফাইনাল পধ্যায়ে হারে। 


এমন ৬০ জনের প্রার্থীমক তালকায় এদের 
তিনজন সুযোগ পেয়োছিল, পরে আরও ৩জন . 


বিশেষ “চিঠি নিয়ে এসে ক্যাম্পে যোগ দেয় । 
আরও মজার কথা, প্রথম তিনজনের এক- 
জনকেই বাদ দেওয় হয়েছে । 

মিঃ সিলভিয়া বলোছলেন, “কলকাতার 
খেলোয়াড়দের বোঁশ সুযোগ দেওয়া উচিত, 
কারণ ওখানে লিগ খেলে ওরা বেশ আভজ্ঞ 1 
২২ জনের মধ্যে ১ জন কলকাতা থেকে 
ির্ধাচিত হয়েছে । জানা গেছে, সে স্ট্যাণ্ত- 
বাই? আধার এই বানর্বাচিত ছেলেটিই 
বিলম্বে ক্যাম্পে যোগ দেয় । 
আগে যারা এসোছিল তার] এর থেকে অনেক 


বোঁশি সম্ভাবনাময়, হওয়া সত্তেও বাদ গেছে 1. 


কলকাতার মতে। ফুটবলের নার্সাঁর গোয়া, 
হায়দ্রাবাদ. ও কর্ণাটক থেকে একজনকেও 
সুযোগ দেয়া হয়ন। কিন্তু জিয়াজী ও 


বরোদা থেকে বথাপ্রমে ৩ ও ২ জনকে রি 


দেওয়। হয়েছে । 

দলের কোচ কাকা সাহের ট্রায়ালের 
আগের 'দিন গোয়ার একটি খেলোয়াড়কে 
সর্বসমক্ষে চূড়ান্ত অপমান করে। পরে 
বিদ্রুপ ভরে বলেন, “তুম, নিশ্চয়ই মৌসক্সকো 
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পাতায় পাতায় ছবি । 


দাম __৬ টাকা . 


কলকাতা থেকে 


সারা ভারতের সেরা লেখকদের রচন! । 


[রভীন ছবিও ২০টির উপর।... টি 


যাচ্ছে।।” অবশা কাকাসাহেবের মুখ দিয়ে: ওই 


সময় ভুরভুর করে গন্ধ বেরোচ্ছিল। নির্াঁচিত 


হবে না জেনেও ছেলেটি কিন্তু ট্রায়ালে মাঠে 


নামে এবং ভালে খেলেও যথারীতি নির্বাচিত, 
হয় না। 

পাঞ্জাব পুলিশের দশন মারে দেরীতে 
আসায় ক্যাম্পে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি, 
কিন্তু সুপারিশ নিয়ে পরে আসা অনেককেই 
ক্যাম্পে যোগ দিতে দেওয়া হয়েছে এবং চূড়ান্ত 


দলে 'নর্ব চিত করাও হয়। 


নির্বাচিত দলটি যে দারুণ হয়েছে একথ। 
প্রমাণ করার জন্য কাকাসাহেব হোসিয়ার 
পুঁলশ, পাঞ্জাব আর্মড পু'লশ প্রভীতি নিশ্ব- 
মানের দলের বিরুদ্ধে খেলানো হচ্ছে । অথচ 


-বোস্বাই অথবা কলকাতায় এখন জমাটি 


ফুটবল মরশুম চলছে সেখানে দলটিকে নিয়ে 
খেলানো হচ্ছে না। হয়তো তাহলে পুশির 
বেড়াল বৌরয়ে পড়বে ! 


(টা দি 
চিত্তরঙ্জনে আস্তঃরেল 
ক্রুশ কাণ্টি, দৌড় 


চিন্তরগ্নে আগামী” ২৬ আগস্ট ১১তগ 
আন্তঃরেল ক্রশ- কান্ট্রি দৌড় হবে।. সার৷ 
ভারতের দৌড়ের সেরা ছেলে ও মেয়েরা এই 
প্রাতযোগিতায় অংশ নেবে। 


ভারতে.এই প্রথম কুটবলকে জানার অসাধারণ সংকলন 


ফুটবলে ৃ ফুটবাথ 


সুকুমার ভট্টাচার্য 


লাখ রুপিয়ার পায়ের লাথি 
পাঁচ হাজারি কুপোকাত, 
গড়ের মাঠে টাকার খেলা 
দর্শকদের মাথায় হাত 
ঘোড়সওয়ারের ঘোড়ার লাথি 
মাঠ পুলিশের হাতের রুল 
সহ্য করে ফিরলে বাড়ি 
প্রতিবেশীর কথার হুল ৷ 
অখেলোয়াড়ী খেলা হেরি 
শূন্য পকেট, ক্লান্ত ধাত,. 
এমনধারা চললে খেলা 
নিতেই হবে ফুটবাথ 1 
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নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ [কিউবা তায়তনে, 


. জনসংখ্যায় বা সম্পদে ছোট হলেও লাতিন 


€ খেলার আসর ৪০ 


আম্মোরকার প্রথম সমাজতান্ত্রক এই দেশ 


অর্থনীতি, সংস্কৃতি আর ব্রীড়া জগতে ছোট . 


নয়) অনেক ক্ষেত্রে তার ভূমিকা শোরবদীপ্ত। 
দু' দুবার ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব 
চাযাম্পয়ন আলবার্টো যুয়ান তোরেনা তার 
কাঁতিত্ব ও গৌরব অক্ষুপ্ন রাখবার জন্য আসন্ন 
২২তম গলাম্পকে অংশগ্রহণ করবেন । 

কিউবার গুলাম্পক: প্রাতনাধি দলের 
নেতা ঝুয়ান: তোরেনাকে সম্প্রতি কিউবার 
রাজধানী হাভানায় এ ধপ এন গ্রতাীনাধ ইভাল 
গেতুসকভ এক. উচ্চ পর্যায়ের আলোচনাচক্কে 
'ওিম্পিয়াড-৮০ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন 
করেছিলেন? ওই আলোচনা সভায় 
সোখোজ জোভেনেস সাময়িকীর তথ্য বিভাগের 
প্রধান জোয়াকিন অরেগা, দৌনক জুভেনতুদ 
রেভেলডে পাত্রকার ব্লীড়া বিভাগের ক্িস্টোবাল 
লাজা ও জেমাস গঞ্জালেস, ক্রীড়া মনপ্তাতুক-_ 
ডঃ বুসেলাস ও অন্যানা কীড়াবিদগণ উপস্থিত 
ছলেন। 

ইভান পেতুসকভ-এর প্রশ্থের উত্তরে যুয়ান 
তোরেনা বলেন--১$০০ মিটার দৌড়ে অংশ- 
গ্রহণ বয়ার জন্য তিন মনোনীত হন। 
তাছাড়া অগ্প সময়ের মধ্যে নতুন ঝু'ীক নেবার 
ইচ্ছাও তার নেই। ৪০০ ও ৮০০ -মিটার 
দৌড়েই তান প্রাতদ্বন্িতা করবেন। . এখন 
পর্মস্ত এই দুই বিভাগে তার দক্ষতা, আছে । 
অবশ্য সাম্প্রতিক আঘাতটি সেরে গেলে । 


যুয়ান. তোরেনা বর্তমান আন্তর্জাতিক মান 


ও প্রধান বাঁড়া প্রতিদ্বন্বী সোভিয়েত প্রতি- 
যোগিদের মান অনুধাধন করার জন্যই 


সোভিয়েত স্পার্টীকয়াডে অংশগ্রহণ করতে 


গিয়োছলেন। 


যান তোরেনাও তৈরি হচ্ছ 


দুরত্ব মাপবার “কম্পুটার-ফিতা' £ 
এতকাল ধরে দূরত্ব মাপবার জনা ইস্পাতের 
তোর ফিতা ব্যবহার করা হত।. জ্যাভেলিন। 
িসকাস ও হ্যামার থেোতে দুরত্ব ওই ফিতা 
দিয়েই মাপ। হত । ... 

গণতান্্ক জার্মানির (ঁজ ভি আর) কার্ল 
জেইস জেন! কারখানা ওই দূরত্ব মাপবার জন্য 


একটি কম্পুটারাইজভ 'ডিসট্যান্স মেজারং 


তোর কয়েছে। আসন্ন গলিল্পিকে ভডিসকাস, 
হ্যামার ও জ্যাভোলন নিক্ষেপের দুরত্ব মাপা 
হবে এই কম্পুার 'দিয়ে।. এর উপর তাপের 
প্রভাব পড়বে না বলে 'নখু'্ত এবং তাংক্ষণিফ 
পাঁরমাপ করে ফ্লোর বোর্ডে পাঠানো যাবে 


সঙ্গে সঙ্গেই । 


এই কম্পুটার সম্পর্কে ওই কারখানা 
কতৃপক্ষের সঙ্গে মঙ্কে৷ খালাল্পক সাংগঠাঁনক 
কামটিয় ভালদামর লাখভ চুক্তি করেছে। 
কোম্পানীটিকে  ওলিম্পিক . কমিটি ওই 


: সম্পর্কিত ডিপ্লোমাও দিয়েছে । 


ব্যারিয়েন্টো স্মৃতি ট্র্যাক এর্যাও ফিল্ড 
প্রতিযোগিতায় কিউবার প্রাধান্য 

বিশ্ব বিখ্যাত স্প্রিার ব্যারয়েন্টোর 
স্মৃতিতে গ্রাত বছরের মত. এবারও . এক ট্র্যাক 
'্্যাণ্ড ফিল্ড গ্রতিযোগিত্তা হল হাভানার 
(ফিউবা ) গেড্রো! থেরেরো স্টেডিয়ামে 1 এই 
২৯তম জাতীয় প্রাতযোগিতা আন্তর্জাতিক 
বৌশষ্টয অর্জন করেছিল। কিউবার ৩০০ 
প্রাতযোগী ছাড়া এতে অংশ নিতে এসে- 


. ছিলেন চারটি মহাদেশের ১৪টি দেশের ১০০ 


জন প্রতিযোগী ৷ এরা এসৌছিলেন মোক্সিকো, 


মাঁরয়। ই সায় 
এ অরোজ ফো. 


সত র্‌ হেলাপাক্ষ ধর 


জামাইকা, পুর্তো'রিকো, ভোনজুয়েলা, পানামা, 


কোজ্টারকা ও গুয়াডেলোপ প্রভৃতি আমেরিকার 

শা; ইউরোপের বালগোরয়া, রোমানিয়া, 
জার্মান গণপ্রজাতন্। : হাঙ্গোর ও ঠেকোয়ো- ২. 
ভাকিয়া, আফ্রিকার, এাঙ্গোলা ও এশিয়ার 
ইর়াফ। 

এই প্রাতিযোগিতায় মোট, &টি জাতীয় 

ও ১৩টি অন্যান্য রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। 
ঠকউবার প্রাতিযোগাঁরা প্রাধান্য বিস্তার করে 
১৬টি রেকর্ডের মধ্যে ১১টি অর্জন করে ।, যারা 
এখানে রেকর্ড সৃষ্টি করতে সক্ষম হন, তাদের, 
অনেককেই দেখা যাবে আন্ত আমোরকান 
প্রাতিযোগতা এবং ওলিম্পিকের অঙ্গনে ৷ 


ভারতে অস্ট্রেলিয়ার সাতার-কোচ, 


শনের সভাপাত ও'ডোহারটির বয়স এখন ৪৯. 


অনুষায়ী ও হাটি, এদেশো আসবেন নু 


প্রতিনিধি নন 


কিছুদিন ধরে আমাদের দপ্তরে নানা" 
রকম অভিযোগ এসে পৌছচ্ছে--খেলার 
আসরের" প্রাতাঁনাধ ও ফটোগ্রাফার এই পরিচয় 
য়ে বাভন্ন ক্রীড়া সংস্থার কর্ষকর্তা, খেলো- 
য়াড়, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী গ জীবনের 
নানা ক্ষেব্রে প্রাতীষ্ঠত মানুষের কাছে হাজির 
হচ্ছেন সংবাদ সংগ্রহের আশায়, ছাব তোলার 
জন্যও । “খেলার আসরের, সঙ্গে অনেক 
লেখক ও সাংবাদিক নানাভাবে যুন্ত রয়েছেন । 
প্রায় প্রাতিক্ষেন্রেই তারা পাঁরচিত হলেও তাদের 
আমরা পারিচয় পত্র দিয়েছি কাজের সুবিধের 
জন্য। আপনার সঙ্গে বান্তুগত পারিচয় 
থাকলে অন্য কথা । ধক অপাঁরচিত 
সাংবাঁদক ও ফটোগ্রাফারের কাছে আমাদের 
পারিচয় পত্র দেখতে চাইবেন । 


ঘা 


--সল্পাদক ] 


মালদ। স্টোডয়ামে যখন ফটবল ম্যাচ হ 


- এ বছরে মোট বারোটি দল অংশগ্রহণ করেছে। 


উত্তরবঙ্গের ডায়েরি 


- উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি £ উত্তরবঙ্গের প্রতিটি ময়দানে এখন 
ফুটবলের &েনসন ৷ ঢাকে কাঠি পড়েছে বেশ কিছুদিন আগেই । এখন 
সেই টেনসন শব্দতরঙ্গে শুধু গা ভাসানোর খেলা । আশা নিরাশার 
আলো৷ আধার. খেলায় সমবেত হবার পালা। সেই তাঁগদেই 
এখানকার সবাই এখন মাঠমুখো । কোচাবহারের জগন্দীপেন্দ্র নারায়ণ 
স্টোডয়ামে-এ বছরের 'সানয়র ডিভিসন ফুটবল 'িগ শুরু হয়েছে । 
খেলাগুিকে দুটি 
গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। দুই গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় চারটি দলকে নিয়ে 
এরপর শুরু হবে সুপার লিগ । 

রায়গঞ্জ. মহকুম। ক্লীড়া নিয়ামক সংস্থার ফুটবল লিগ শুরু হয়েছে 
টাউন ক্লাব মাঠে । মোট যে তেরোটি দল এবারে অংশগ্রহণ করেছে 
সেগুল-সংঘল্রী, স্টেট ট্রান্সপোর্ট, রধীন্দ্র ইনস্টিটিউসন, বধাননগর, 
স্পোর্টস ক্লাব, ট্যুউন ক্লাব, সুদর্শনপুর, বাঁরনগর, নেতাজী পাঠাগার, 
দেবীনগর, বিচিন্রা,-শ্রীপল্লী এবং ফোর্থ এস এ পি। এ বছরের লগে 
খেলা চলাকালীন- রেফাঁরর সঙ্গে অশোভন আচরণ করবার জন্য 
রায়গঞ্জ স্পোর্টস, ক্লাবের ৬ জন খেলোয়াড়কে দুটি খেলার জন্য সাসপেওড 
করা হয়োছল। এবং ফোর্থ এস এ পি লিগ শুরু হবার পর সময় 
চেয়ে না পাওয়াতে টিম তুলে নিয়েছে | 

বারোটি দল নিয়ে জলপাইগুড়ির ফুটবল লিগ যথারীতি শুরু 
হায়েছে। অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে আছে রায়কতপাড়৷ ইয়ং 
আসো সয়েশন, সংঘশ্রী, জলপাইগ্ঁড় ইয়ং মেনস আ্যাসোঁসিয়েশন, 


ফ্রেস ইউানয়ন ক্লাব, ইয়ংবেঙ্গল, [মলন সংঘ, শান্ত সংঘ, ময়নাগুঁড় ' 


টাউন ক্লাব এবং ইউনাইটেড ক্লাব । . প্রাতবেদন তরি করার সময় 
পর্যন্ত লিগ টেবলের শীর্ষস্থানে রয়েছে রায়কতপাড়া । | 

মালদা গেলা ক্রীড়া নিয়াগক সংস্থা পারচালিত দুটি ডিভিসনের 
ফুটবল লগ শুরু হয়েছে জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে । 

সম্প্রাত রায়গঞ্জ ব্লক যুবকরণ এই ব্লকের. চব্বিশ: গ্রামীণ ক্লাবকে 
ফুটবল বিতরণ করলেন । ভি মরশুমে চৌদ্দটি ক্লাবকে ভলিবলও 


প্রদান করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানালেন। ক্লাবগুলর সম্পাদকদের 


হাতে ফুটবলগুলি তুলে দেন যুব আঁধকারিক স্বপন মগ্ডল। গ্রামে কি 
করে খেলাধূলার প্রসার বাড়ানে। যায়, : গ্রামীণ ক্লাবগুলির মাধ্যমে 
কিভাবে গ্রামে সুন্দর পারবেশ সৃষ্টি করা৷ যায় এবং যুবকরণের 
ব্যবস্থাপনায় কিভাবে 'ব্রক লেভেলে ফুটবল টুর্নামেণ্ট” আরম্ভ করা 


যেতে পারে তার ওপর বিস্তৃত আলোচনা করেন উপস্থিত. ব্রীড়া- 
গ্রামীণ ক্লাবগলর অধিকাংশ সম্পাদকেরাই. বলেন যে, 


মোদীরা | 
__দীর্ঘাদন সরকারী উদ্যোগের অভাবে 'তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপন৷ 
স্তামত হয়ে যাচ্ছল এবং অনেক ভাল ক্লাবের আস্তত্ব লোপ পেতে 
বসোঁছল । কিন্তু যুবকল্যাণ দপ্তরের সাম্প্রাতক উদ্যোগে তারা আবার 
নতুন করে খেলাধ্লার প্রসার এবং উন্নীত করবার দুরুহ প্রচেষ্টায় 
আত্মীনমগ্ন হয়েছেন । | 


& 
২ 


এ বছরটিণআন্তজাতিক। শিশুবধ। আপনি 
আপনার বাচ্চার ভবিষ্যতের কথা ভাবুন। 


বাচ্চা বড়ো হওয়ার সাথে সাথে 


আপনার অর্থ-সঞ্চয়ও বেড়ে ওঠা দরকার । 


এলাহাবাদ ব্যান্কু সেই সুযোগই আপনাকে 

এনে দিয়েছে ছুটি পর্লিকল্পনায়-_ডবল ডিপোজিট 
আর রেকারিং ডিপোজিট স্কীমে 

বাচ্চারা বড়ো হতে থাকবে । বয়সের সাথে সাথে ওদের 
লেখা পড়াআমোদ-আহলাদ, সাজ-পোশাক,এটা-ওটা উপহার 
ও আরো কতো কি চাহিদা আপনাকে মেটাতে হবে ।' তার 
জন্যে বাড়তি টাকার সংস্থান কি ক'রে হবে কিছু ভেবেছেন ? 


এলাহাবাদ বাঙ্ক কিন্ত এব্যাপারে আপনাকে সাহাযা করতে 
পারে. 


ডবল ডিপোজিট স্কীম 

* এতে আপনার এককালীন জমা টাকা দু'উপায়ে বাড়বে । 
আসল টাক?র ওপর পাবেন প্রতি তিনমাস অন্তর সুদ, যা 
সাথে সাথেই আবার আসলের সঙ্গে যোগ হয়ে পরবতী তিন 
মাসে আপনাকে পাইয়ে দেবে আরো বেশী সদ । এই ভাবে 
আপনার সঞ্চয় বেড়ে উঠবে । ্ 


ঈ ৮ বছর পরে আপনার জমানো টাকা দ্বিগুণ হয়ে উঠবে । 


রেকারিং ডিপোজিট স্কীম 


ঈগ এতে আপনার সুবিধেমত প্রতি মাসে ১০ বা তার গুণিতক 
টাকা জমা রাখতে পারেন। 


ঈ ১২ থেকে ১২০ মাস পর্যন্ত যেকোন মেয়াদ বেছে নিতে 
পারেন । 


মেয়াদ অনুসারে জমানো টাকার ৫০ শতাংশ. কিংবা 
তারও বেশী বাড়তি ফেরত পাবেন। 


মনে রাখবেন, ব্যাঙ্কের আমানত থেকে প্রাপ্ত বাষিক ৩০০০ 
টাকা পর্যন্ত সুদ আয়করমুক্ত এবং ব্যাঙ্কে ১.৫০ লক্ষ টাকা 
প্ষস্ত আমানতের ওপর সম্পদকর লাগেনা । আপনাদের 
সুবিধের জন্য বছরে অঞ্জিত সুদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। 


আপনার কাছাকাছি যেকোন শাখায় বিস্তারিত 
জেনে নিন। | 


(ভারত সরকারের একটি সংস্থা) 
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অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশ-২ 
পোলভান-আত্মঘাতী, জিকো) 


€১-২১। 


উপলক্ষ্যে এই খেলা । 
উন্নততম ফুটবল দেখা যায় । 


এমন ম্যাচে -যেসব ঘটনার সঙ্গে আমর! 
পারাঁচত সেগুলর কোনটি তো এদন ঘটলই 
না, বরং এমন একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটলে। 
যা গ্রায় অপ্রত্যাশিত । এই ম্যাচে কোন 
খেলোয়াড় বাহফৃত হয়েছে এমনও ঘটেছে 
খুবকম । অথচ এই ম্যাচে ইতালীর মিডাঁফল্ডার 
তার্দোলকে ৭৬ 'মানটের সময় রেফার “মং 
অর্ডার দেন, কারণ সে পর পর মারাডোনাকে 
মারাত্বক আঘাত করার চেষ্ট। করাছল। 
অনেকেই মনে করেন, অনেক আগেই তার্‌- 
দলকে বের করে দেওয়৷ উাঁচত ছিল। 

এই মাঠেই এক বছর আগে হল্যাওকে 
(৩-১) হাঁরয়ে আর্জোগ্টন। সর্বপ্রথম 'িশ্ব- 
কাপে নিজের নাম খোদাই করোঁছল । সম্ভবত 
তাই প্রথম থেকেই বিশ্বদলটি রক্ষণাত্মক খেলা 
শুরু করে। তাছাড়া৷ এই দলটি এগারোজন 
ইতিপূর্বে কখনোই একে খেলেন্+ তার। 
ম্যাচের গতি বোঝার জন্য বেশ কছু সময় নেয়। 
আর্জোন্টনার আক্রমণের ধার৷ বুঝে ওঠার জন্য 
তার৷ দুই উইংগার কৌসও -এবং বোনিয়েককে 
হাফ লাইনে রাখে । দীর্ঘক্ষণ সেপ্টার 
ফরোয়ার্ড রোষি এক এগিয়ে থাকে । 


এ অবস্থায় আর্জেন্টিনার ফরোয়ার্ডর। 
'বপক্ষ শিবিরের ফণক ফেশকড় খু'জে পেতে 


চেষ্খ! চালয়েও ব্যর্থ হয়। 
অবশ্য তাদের উইং ফরোয়ার্দের কাজে 
লাগানোয় ব্যর্থতা । হাউসম্যান এমন ব্যর্থতা 
দেখায় যে কেন তাকে জাতীয় দলে ডাকা 
হয়েছে তা বোঝ দুক্ষর হয়ে দীড়ায়। 

কিন্তু মিডাঁফল্ডার মারাডোনা তার বুঁদ্ধ- 
মন্তার স্বাক্ষর রাখে এই সুযোগে । ২৯ 
 দমানটের সময় সে তার সতর্ক প্রহরী তার্‌- 


বিশ্বজয়ী আর্জেন্টিনা বিশ্ব একা- 
দশকে হারাতে পারল না 


২৫ জুন, আর্জেগ্টিনার রিভার প্লেট স্টেডিয়াম । 
কানায় কানায় উপচে পড়ছে দর্শকাসন ৷ বিশ্বকাপ 
জয়ী আর্জেন্টিনা ও অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের 
খেলা । শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনাকে হারতে হল 


আর্জেণ্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের এক বছর পৃতি 
সচরাচর এমন সব ম্যাচে 
গোলও হয় বেশ। 
এবং ফলাফল সাধারণত উদ্যোক্তা দেশের পক্ষেই 
যায়-নিদেন ফল থাকে অমীমাংসিত । | ১ 


এর প্রধান কারণ. 


দোঁলকে ফাঁক 'দিয়ে ঢুকে পড়ে এবং মটার 


আজেঞ্িটিনা-১ 
(মারাডোনা) 


দশেক দূর থেকে ঝা-পায়ের তীর ড্রাইভে 


. ব্রাজলীয় গোলরক্ষক লিয়াওকে বোক। বানায় 


€(১-০)। গোলের পর প্রথমার্ধের শেষ ১৫ 
শমানট আর্জেন্টিন। . প্রচণ্ড থেকে গ্রচণ্তর 


আক্রমণ শানায়, 'কন্তু কাল্তজ, ক্রুল ও ক্যাব্রনি 


এই ত্রয়ী রক্ষণ ত৷ রুখে দেয়। অপরদিকে 
পোল্যাণ্ডের লেফট আউট বোনোয়ক আর্জে- 
্টিনার রাইট ফুল ব্যাক ওলগুইনের ঘাম 
ছুটিয়ে দেয়। বোনোয়ক এঁদনের শ্রেষ্ঠ 
খেলোয়াড়_ক বল-প্লোয়ং, ?ক বুদ্ধ, সরব 
সে ছিল সেরা । 

শেষাধের ' শুরুতে হাউসম্যানকে 'নাঁষদ্ধ 
এলাকার “মধ্যে টেনে ফেলে দেওয়ার পরও 
রেফার আর্জেণ্টিনাফে একটি সঙ্গত গেনাপ্টি 
থেকে বাঁণত করে। তারপর অবশ্য 1জকো 
নামায় খেলার চেহারা পাল্টে যায়। কিন্তু 
এই ব্রাজলীয় তারকার চমকগ্রদ নৈপুণ্যে 
ধবরুদ্ধে আর্জেন্টিনার মিডাফল্ডার আর্ডাইলস- 
এর “টোটেনহ্যামঠ বীরের মত লড়াই 
উল্লেখযোগ্য । সে ছাড়। ওলগুইন, টারানটি?ন 
ও গালভান সবাই বারবার পরাভূত হয় 
িশ্বদলের ফরোয়ার্ডদের কাছে। 

ফলে প্রচ চাপের মুখে ৬৮ মিনিটের 
সময় গালভান (গত বিশ্বকাপের হিয়ে৷) 
জকোর একটি সট ঘুঁরয়ে দিতে গিয়ে 
নিজের গোলেই ঢুকিয়ে দেয় (১-৯)। পচ 


মানটের মধ্যে অপর ব্রাঁজলীয় ফরোয়ার্ড. 


ত্বোননহোর সট গোলরক্ষক ফলে।ল আংাঁশক- 
ভাবে বাচানোর পর সেটাকে ফেরৎ পাঠাতে 


-গৃগয়ে টারানটিন প্রায় নিজ গোলে পাঠাচ্ছিল। 


কিন্তু জিকো তাকে সে বদনাম থেকে বাচায়। 
শেষ মুহূর্তে বলটির পথ সামান্য পারবাতত 
করে দ্বিতীয় গোল ?নজের নামে নাঁথভুন্ত করে 


(২-১) জিকো । 

উৎসব আর তখন উৎসব নেই । বাঁতি- 
মত যেন একটি নক- আউট টুর্নামেন্টের 
লড়াই। অবশ্য আর্জেন্টিনার সমর্থকরা ব। 
কোচ মেনাত্ত নিশ্চয়ই এমনটি চানান ! ঃ 

ম্যাচের পর আর্জেন্টিনার কোচ মেনীত্ত 
বলেন £ আমরা আসলে খেলার বদলে 
অহেতুক দৌড় ঝখপ করার ভুলট৷ কয়ে 


চলেছি, তবে বিশ্বসেরাদের বিরুদ্ধে 
হার কোন অসম্মানের নয়। অবশ্য 
আর্জেন্টিনা জেতার. . জন্য বেশ চেষ্ট৷ 


করেছে । আসলে 'ফ্যান'র। পু্ত উৎসবে জয় 
দেখতে এসোছিল এবং তাদের সেই ইচ্ছা- 
পূরণের গিরাট দাঁয়ত্ব আমাদের উপর 
বরতোছল। . 

অবাশষ্ট দলের দাঁয়তবপ্রাপ্ত কোচ ইতালীর 
এনজো বেয়ারজট বোধহয় এই ফলাফলের 
জন্য কৃতিত্ব 'দাবী করতে পারেন। কারণ 
দুটি সংক্ষপ্ত শাবরে তান এই বাছাই 
দলকে গড়ে তুলেছেন, অবশ্য ব্লাজলের 
খেলোয়াড়রা পরে যোগ দেয়। কয়েকাঁদন 
আগে দু'জন স্টার ফরোয়ার্ড বেটেগ! 
(ইতালী ) ও টোরোজক (হাঙ্গোর ) আহত 
হওয়ার পর তার কৌশল পাল্টে যায় এবং 
তাতে সাফল্যও এসেছে । 

সবথেকে বড় কথা, অবাঁশষ্ট দল' ম)চটির 
উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে । 


সেদিন যার! খেলেছে ও 

অবাঁশষ্ট গবশ্ব একাদশ ঃ িয়াও (ব্লাজল) 
-__শেষার্ধে কনাঁসলিয়। (আস্ট্য়া ); কালংজ 
(পাশ্চম জার্স।ন ), কল (হল]াও), পোঁজ 
( আস্টরয়৷ ) ওক্যাব্রীন ( ইতালী ), _শেষর্ধে 
তোননহে। ( ব্রাজিল ); তার্দোল ( ইতালী ) 


আসেনাঁস ( স্পেন) ও প্লাটিন (ফ্রা্গ )-_ 


শেষার্ধে জিকো (ব্রাঁজল);. কৌসিও 
( ইতালী ), রোসি (ইতালী) ও বোনয়েক 
(গোল্যাও) | 

আর্জেপ্টিনা ১ ফিল্লোল; ওলগুইন, 


পালভান, পাসায়েল৷ ও টারানটিনি ; আর্ডাই- 
লস, গযালোগো ও. মারাডোন। ; হাউসম্যান, 
সিউকিউ (উঠিস) ও ভাালোনিকা । 

রেফারি ঃ আব্রাহাম ক্লে ইন (ইজরায়েল) 


তিনটি পরিবর্তন 


এক বছর আগে বিশ্বকাপ ফাইনালে 

- আর্জেন্টিনার যে দলটি হল্যাওকে ৩-১ গোলে 

হারায় সেই দলের তিনজনকে এবারকার জাতীয় 
দল থেকে বাদ দেওয়। হয়েছে । 


আসে বার্তোনি। 


ফেস্পেস এখন স্পেনে খেলছে তাই তার 


পারবে হাফ লাইনে আন৷ হয়েছে মারা- 
_ডোনাকে ৷ আর্টিজ সাম্প্রাতক ইওরোগ সফরে 


আহত এবং বেশ অসুস্থ থাকায় লেফট উইং 


 ফঝোয়ার্ড হিসেবে দলভুন্ত হয়েছে ভ্যালেনিকা। 


রাইট উইংগায় হাউসম্যান গত বিশ্বকাপ 


ফাইনালেই প্রথম ওই টুর্নামেণ্টের ম্যাচ খেলতে 


নেমে শেষ পর্যস্ত বসে যায়, তার বলে 
হাউসম্যান. আবার জাতীয় 
দলে এসেছে। 
, খেল! নয়-_ 

গরভার প্লেট স্টেডিয়ামে ৭৬ হাজার 
দর্শকাসন আছে । আর্জেন্টিনা বনাম অবাঁশষ্$ 
বিশ্ব একাদশের, এই ম্যাচের এক সপ্তাহ আগে 
দাঁড়য়ে দেখায় আসনের টিকিট বিভিন্ন ব্যাজ্ক 


থেকে বার হয়। দু'ঘণ্টায় মধ্যে সব 
শেষ । বসার আসন আছে দাড়ানো আসনের 


অর্ধেক । আর্জেন্টিন। ফুটবল আসো সিয়েশন 


মাচের চার দিন আগে সব বাক করে ফেলতে 
বাধা হয়। 


ম্যাচ শুরুর দু' ঘণ্টা আগে সব আসন পর্ণ ৃ 


হয়ে যায়। জাতীয় দলের লেফট ব্যাক 
টারানটিনির স্ত্রী পাট। 'কমপ্রিমেপ্টার' টিকিট 
গনয়ে মাঠে ঢুকে আসন পায়নি। 
স্টেডিয়ামের বাইরে একটি বসার : টাকট 
গবারু হয়েছে এক লাখ পেসো৷ (আর্জোন্টনার 


মুদ্রা) দামে-_অর্থাং ৩৭ গাউও স্টা্লং, - 


ন্যায্য দামের আড়াই গুণ । 


খবরদার £ “দেখ পাঁচুদা--আম জানতাম 
এবার আমাদের টিম চ্যাম্পয়ন হবেই। 1বমল 
বেশ বিজ্রজনোচিত মুখ করে কথাট৷ এগিয়ে 
দিল একট। [সিগারেট-সহ । আমার মনে পড়ে 
না ও আমাকে কখনও 1সগারেট খাইয়েছে। 
উল্টে আমাকেই খাওয়াতে হয়, খবরের 
জাশায়। ও জানে খেলার খবর আমায় চাই, 
না হলে শরীর ভাল থাকে না। কম্তু--'দেখ 
পাচুদা পি-কে আমাদের বড় আাসেট, যাই 
বল অস্টগ্রহর ওর মাথায় ভগ্গঝানের আশাবাদ 
আছে। গতবার,তুমি জান তারকেশ্বর গিয়ে 
বুকের রন্তু দিয়ে এসেছে, এবারও গিয়েছিল । 
দলের জন) আমাদের ক্যাপ্টেন দলীপ গালতও 
তারকেশ্বর গিয়ে একদিন ওখানে থেকে পুজো 
দিয়ে এসেছে । এবং তার ফল দেখ, ইস্ট- 
বেঙ্গল আমাদের হাতের মুঠোয় পেয়েও বাগে 
পেলনা। এই তো আজই দেখ না--রেল 
ফুটবল হেরে গেল। হারতে হবে, এছাড়। 
মন্য গথ নেই ।' 

'ত। ওরা মানে ইস্টবেঙ্গল কেন পিছয়ে 
গেল, ওরাও তে। পুজো-আচ্চা করেছে, 
নাক্ষণেশ্বর মায়ের মন্দিরে গেছে । আধনায়ক 
প্রশান্তর বাড়ি ভবানীপুরে সেও তে। 
কাঁলঘাটে-' ও 

“এই তে গাচুদা-আসলেই ভুল করলে ? 
আরে দাঁক্ষণেশ্বর আর কালিঘাট যেখানেই 
যাও--ভোলানাথের কাছে কে? কে. বড়! 
মা কালী, না বাবা বিশ্বনাথ 2 "বিমল জোড় 
হাত কপাল ঠোঁকিয়ে হঠাংই বলে উঠল-_ 
'ভোল। বাবা পার করে গা ।” 

ক. 

ইস্টবেঙ্গল £ মহমেডান স্পোর্টিং-এর 
খেল। শেষ হতে না হতেই ময়দানের বাতাসে 
দুগট খবর ভেসে বেড়াচ্ছে । এক-ফুটবল 
খেলোয়াড়রা একটা আযসোসয়েশন গড়বেন 
বলে বেশ কছু'দিন আগে প্রয়াসী হয়ে- 
ছিলেন »তার কাজ অনেক দূর এগিয়েছে! 


গুজব, সত্যি না, গুজব 


[তন জন প্রান্তন ও সোম-গ্রান্তন খেলোয়াড় 
এর উদ্যোন্ত।। ওদের বস্তব্--কে) ক্লাব- 
কর্তার ইচ্ছে মত কোন খেলোয়াড়কে খেলতে 
ন। দিয়ে তার ভাঁবষ্যত. নষ্ট করছে। এটা 
চলবে না। (খ) খেলোয়াড়দের প্রাতিশ্ুত 
মত টাক। দেওয়। হয় না। গে) কর্মকর্তাদের 
ঝগড়াঝাটির সন্ত দায় শেষ পর্যস্ত চাপান হচ্ছে 
খেলোয়াড়দের ঘাড়ে । (ঘ) অনেক কর্মকর্ত। 
খেলোয়াড়দের সঙ্গে যে আচরণ করেন ত৷ 
অমানবিক । এমন আরও কয়েক দফা অভি- 
যোগের ভিভ্িতেই ওরা সংগঠিত হতে চাইছে। 
খবরট। যখন /পল। আমাকে দেয় তখন বলে 
সেনাকি ত। ওর-এক খেলোয়াড় বন্ধুর কাছ 
ঘ্রেকে সংগ্রহ করেছে । েলোয়াড়টির নাম 
বলতে ন্যাপল। রাঁজ হয়নি ছু'টে [সগায়েটের 
প্রতিগ্রাত পেয়েও। অগত]া ভাবাছ খবরটা 
বিশ্বাস করব কিনা । 


আমার পাশেই বসে পড়ে । 


“এই যে পাচুদ।'--ভাবনায় বাধ। পড়ল। 


অরুণ আমার ঘাড়ের উপরে প্রায় । ন্যাপল। 
কখন চলে গেছে--ণাক ভাবছ বল? ও 
ওকে ব্যাপারটা 
বলব কিনা ভাবতে গিয়েই মনে পড়ল এবারের 
-সাব্বির-মানস দৌড়ের বাাপারটা। ওকে একটু 
টেকা দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম ন। 
--ভাবাছ তোমার সাব্বির আর পারল না, 
আজওতো মানস রেলওয়েকে একটা গোল 
দিল। তাহলে দড়াল_- 1, 

'রাখ তোমার যোগ বিয়োগ__ সাবির 
এবারের হাইয়েস্ট দ্কোরার, এই বলে রাখলাম।” 
অরুণ যেন হঠাংই ক্ষেপে যায়। 

শক্ত, | 


'দীড়াও, ব্যাপারটা, তোমাকে বুঝয়ে বাঁল। 


ওদের শেষ খেল। ১৩ আরখ এরয়ানের সঙ্গে, 
ধর মানস এক গোল করল। তাহলে মানসের 
হোল ২৩ গোল। আচ্ছ।) এঝর সাব্বিরের 
কথায় এসো--সাব্বির এখন পর্যস্ত করেছে 
২০ট। গোল। দরকার আরও চারটি গোলের । 
শেষ খেলা ১৪ তাঁরখ । সাব্বির দাড়িয়ে 
দাঁড়য়ে চারটি গোল দেবে |? 


এসোক ! ১৪ তারখে তে জর্জের সঙ্গে 
খেলা ।. চার গোল-_+ অবাক হই ওর অঞ্ক 
দেখে । রর 


'তোমায় বাল পাঁচুদ কাউকে বোল ন। 
যেন, জজের সঙ্গে ব্যবস্থা পাক। হয়ে গেছে। 
সাব্বর হাইয়েস্ট স্কোরার দেখে নও 1 

অরুণের এই ক্যালকুলেশনটা আমাকে 
কেমন যেন হতভন্ত করে 'দয়েছে। আম 
সাধারণত কথ দিলে কথা রাখি__কিন্তু/তবুণ 
কথায় কথায় বিমলকে বলে ফেললাম । বিমল 
শুনে ব্যাপারটাকে নাসার মত ফু* দিয়ে উঁড়য়ে 
দিয়ে বলল--স্বাখতে। ওর কথা, ও একট৷ 
নাস্বার ওয়ান গুলবাজ। 
পেরে এখন আবোল তাবোল বকছে ।” 

ও ১০. ৮. ৭৯ 


চযাম্পয়ন হতে ন। 
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.. ৫) খেলার আসর ৪৪ 


৩ আগস্ট, এরিয়া ন-১ 

| (শংকর আঁধকারা ) 
কাঁলিঘাট-১ 
€সুদাম দাস) 
সালকিয়! ফ্রেওস-২ 
(বিনয় পাজা-২) 

৬ নিক কাস্টমস-২ 


€ পার্থসারাথ দাস, আশু দত্ত ) 
রেলওয়ে ফুটবল ক্রাৰ-১ £ 
€সমীরণ সাহা-আত্মঘাতী ) 


৭ আঅগস্টঃভ্রাতু সংঘ-২ 
(বাবুল দাস-২) 

৮ আগস্ট» ইস্টার্নরেল-৩ 
(বিমল দাস, অরাঁবন্দ 
মুখার্জ, শেখর চক্ুবতাঁ ) 
থিদিরপুর-১ 


€(রথীন দাস) 


৯ আগস্ট+*টালিগঞ্জ অগ্রগামী-২ 
€ অনুদেব দাস, রঞ্জন ঘোষ) 
৪8 ব্লাজস্থান-০ 


কুমারটুলি-১ 
(সৃজন দে সরকার ) 

১০ আগস্টঃ উয়াড়ি-১ 
হাওড় ইউনিয়ন-৪ 


কলিকাতা আলিপুরদুয়ার শি গুড়িবঙ্গ 
সহ কমোনিবীর 


লিগে অন্তান্ত খেলার ফল 


8 বিএন আর-২ 


8 স্পোর্টিং ইউনিয়ন-০ . 


£ ক্যালকাটা জিমখানা-১ 
(অশোক চন্দ) 


€(বারবাবু-২) 
£ পুলিশ-০ 


এরিয়া ন-০ 


$ সালকিয়! ক্রেওস-১ 
(আসত ঘোষ) 

£ পোর্ট ট্রাষ্ট-১ 
(প্রদীপ ভট্টাচার্য) 


কালিঘাট-১ 
ঢাবদুযুং চক্রবতাঁ) 
£ কাস্টমস-১ 
(অপূর্ব ঘটক ) 


'ৰি এন আর-€ 
জর্জ টেলিগ্রাঁফ-০ | 
রেণে ফ্রাঙ্ক হকি 


স্টাফ রিপোর্টার 2 রেণে ফ্রাঞ্ক ব্রাঁফর 
খেলা ১৪ জানুয়াঁয় থেকে কলকাতায় হবে । 
তাঁরখ পারব্তনের কারণ এর আগে 
পাকিস্তানে সুপার হকি প্রাতযোগিতায় ইউ- 
রোগ ও এাশয়ার কয়েজাটি দল যোগ দেবে । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেণে ফ্রাঙ্ক ট্রাফর 


জন্য ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে রেখেছেন । 


নভেম্বরে ইণ্তোর স্টোডয়ামে. এশীয় 
কবাড প্রাতযোগিতা, ডসেম্বরের গোড়ায় 
এশিয়ান বাস্কেটবল এবং ডিসেম্বরের শেষে 


. পাকিস্তানের সঙ্গে টস 'খলা ॥ 


শেষ সংবাদ 


বিশ্ব বিশ্বাবদ্যালয় ক্ীড়া 'ইউনিভা্সিয়াড'-এ 
ভারতীয় ফুটবল দলের যোগদানের অনুমোদন 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা . ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 
দেয়নি । 
বদ্যালয় . স্পোর্টস বোর্ডের জনৈক মুখপান্র 
একথা জানিয়ে বলেন, এজন্য ' পাঁতিয়ালা 
নেতাজ্ঞ সুভাষ জাতীয় ক্লীড়া ইনাস্টটিউটে 
নির্বাচিত ভারতীয় ফুটবল দলের তৃতীয় ত্রথ। 
চড়ান্ত শিক্ষণ শাবরের কর্মসূচী বাতিল হলে। 

ফলে ইউনিভার্সিয়াতে (মৌক্সকো, ২--১৩ 


সসপ্টেম্বর ) এখন তিনজন আযথাঁলট আর চার- 
জন টেনিস খেলোয়াড় প্রীতীনাধত্ব করবে । 


৭ আগস্ট . জযপুরে আস্ত্াবশ্ব-' 


এবারের শারদীয়া 
সংখ্যা জমজমাট হয়ে 
বেরোবে পুজোর 
অনেক আগে। 
সম্পূণ উপন্যাস 
লিখছেন “খেলার 
আসর, পাঠকদের 
অত্যন্ত প্রিয় এক 
লেখক | « 


আরও সব দারুণ দারুণ 
রচনা_-যা এ দেশের কোনো 
পত্রিকায় পাবেন না। 
পাতায় পাতায় ছবি। রঙীন 
ছবির মেলা। ছড়া, 
কাটুন আরও কত কি! 
আকারে অনেক বড়। 
দাম : আট টাকা 
আজই এজেন্ট রা 
অগ্রিম সহ অর্ডার 
পাঠান | 


কিট 


ডি 


ইত্যাদি ঠালেলর 


স্টীফ রিপোর্টার £ মানস, না-সাব্বর | 
সাব্বির, না-মানস- প্রশ্নটা এখনও জিইয়ে 
রেখেছে কলকাতা মাঠের দুই বড় দলের দুই 
নবীন তারক । এই মুহূর্ঠে মোহনবাগানের ও 
ইস্টবেঙ্গলের একটি করে খেল। বাঁক--যথারুমে 
এরয়ান ও জর্জ টোলগ্রাফ তাদের প্রততিদ্বন্দী 


মানস ভট্াচা্ধ দু'গোলে এগিয়ে আছে। 


সাব্বর আল 'পাছয়ে দুগোলে। এই 
রচনা (১০ আগস্ট ) পর্যন্ত । 

ধরে নেওয়া যেতে পারে মানসই এ মরশুমে 
লিগে সবোচ্চ গোলদাতার সম্মান পাবে। 
কিন্তু মানসের বস্তব্য-_-“এখনও বল। যায় না, 
সাব্বির ভাল স্ট্রাইকার, ওর সহযোগা খেলো- 
য়াড়, বিশেষ করে সুরাঁজতদ৷ ও ডেভিড 
উইিয়মস ওকে সাহায্য করছে, এর আগের 
খেলাতেও তে। হ্যাটাট্রক করেছে ।? 

“আচ্ছা এবারে যতগুলো গোল করেছ তার 
মধে। কোন্‌ গোলটা৷ তোমার, মতে শ্রেষ্ঠ গোল ৷ 
আম প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাই । 

মানস একটু ভেবে উত্তর দেয়, “তেমন কিছু 
আমার মনে হয়ান। 

ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ওর বুদ্ধিদীপ্ত গোলটির 
কথা বলায় ও কেমন “যন সঙ্কাচত হয়ে উত্তর 
দিল, 'ওট| কি করে হবে? আম তো মনে 
কার গোলটা গিফটেড । অমন একটা সুযোগ 
পাব ভাবতেই পাঁরানি। তবে গোলের পরে 
আনন্দ পেয়োছ, ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে এই 
আমার "দ্বিতীয় গোল, প্রথম গোল করোছল৷ম 
৭৬ সালে এরিয়ানের হয়ে ॥ কন্তু আনন্দ 
সেজন্য নয়_আনন্দ পেয়োছিলাম এই ভেবে 
যেআমার দল সমতা আনতে পেরেছে। 
বিশ্বাস করুন-_গোলটা যে কি করে হোল-ত৷ 
এখনও আমার কাছে রহস্য ।” 

গতবছর ীলগে মানস খেলোছিল &টি 
খেলায়, গোল গেয়োছল ১০টি । এবছর, ও 
আরও গোল পেত বলে ওর ধারণা _যাদ 
বিদেশ সব খেলায় খেলত্ত তাহলে হয়ত 


সাত্যিই ওরা খুবই ভাল । 
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গোলসংখ্যা বাড়ত । 
স্ট্যা্তংটা খুব ভাল । 

প্রসঙ্গত মানস দলের সহখেলোয়াড়দের ' 
গ্রাতি কৃতজ্ঞতা জানয়ে বলল-_'ওর৷ সবাই 
নঃস্বার্থভাবে খেলে শানজেদের বাত করেও 
অনেক ক্ষেত্রে আমাকে গোল পেতে সাহায্য 


করেছে । কোচ প্রদীপদার নির্দেশ ও পরামর্শ 
আমাকে গোল পাবার পথ সহজ করে 
দিয়েছে ।+ 

“কলকাতার স্ট্রাইকার হিসেবে কে সেরা 2, 

“আমার থেকে সাব্বির অনেক ভাল স্ট্রাই- 
কার, কলকাতায় কাকে শ্রেষ্ঠ বলব বুঝতে 
পারছি না।, | 

নায়ারের গড়া গোলের রেকর্ড সম্বন্ধে ওকে 
জিজ্ঞেস করায় বিনয়ের সঙ্গে বলল-_“আমরা। 
ওর মত, ভাবতে পারছি না। আমাদের 
দুর্ভাগ্য ওদের খেলা দোখাঁন।' 
গোল পাবার জন্য কার অনুষ্রেরণ। 
সবচেয়ে বেশী ।' 

'আবশ্যই কোচ ও সহখেলোয়াড় এবং 
দর্শকদের । তবে সবথেকে বেশী মা-র ও 
ছোট বোন অঞ্জঃর। মা-র প্রার্থনা আর 


 মঞ্জর গেছনে লাগাট। অবশাই কাজে 
দিয়েছে । তবে মঞ্জু এখনও ীপছনে লাগে 
কারণ 


আম একটাও হ্যাটাট্রক পাইনি ।, 
সাব্বির স্বভাবতই নী যেন একটু 
মনমরা ।* পর পর দু'টো ম্যাচে ও গোল 
পায়ান। পেনাল্টি মিস করেছে। 
গায়ে খেলতে নেমে, প্রচণ্ড টেনশনের জন্য। 
কিকরেষে হোল ও বুঝতে পারছে না। 


প্রথম দিকে গোটা তিনেক ম্যাচ ও খেলোন। 


তবুও এগুলোকে অজুহাত হিসেবে দাড় করাতে 
ও নারাজ । “আম পাঁরান, মানস পেরেছে, 
ওকে অভিনন্দন। খুব ভাল খেলেছে মানস। 
আমি চেষ্ট। করেছি। সহখেলোয়াড়রা 
প্রত্যেকে যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য করেছে । 
গতবছরের কথা 
তোলায়-_-“ও ভুলে যান, আম ব্যর্থ হয়েছি, 
বলে দর্শকরা 'ব্দূুপ করেছে, তা কি কর৷ 
যঞ্গব। তবে আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, 
আমি এ'বছর নিজেকে ফিরে পেয়েছি ।? 

তুমি তো গোলের পর গোল "দিয়ে 
সমর্থকদের গুরু হয়ে গেছ, কেমন লাগছে 
কলকাতার মাঠ ।? 


“3 রথ বলবেন না। "গুরু একজনই 


সে সুরাজতদা, আম।রও গুরু । কলকাতার 


ওর সঙ্গে আমার আগার”. 


"জর. 


দর্শকরা 'ফুটবল ক্লোজ, ফুটবল ওদের রক্তে যেন 


সাব্বির / পাহাড়ী য়ায় চৌধুরী 


[মিশে গেছে,ওদের সামনে খেলতে গল লাগে, 
ভয়ও করে ।? 
দু'টো হ্যাটাট্রক করার জন্য আভনন্দন, 


জানালে, ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলল-ীকন্তু 


হাইয়েস্ট গ্কোরার তো হতে পারলাম না। 
তবে আগামী বছর অবশ্যই 0 
করব । 

“কেন, এবছর আর আশা নেই বলছ?” 

এর উত্তর ও?দল সরল এবং কছুট। বিষম 
হাসর মাধমে । 

মানস যাদের 
করেছে £_- [ও 

উয়াঁড় (১), কুমারট্রাল (১), বি এন আর 
(২), পোর্ট ট্রাস্ট (১), পুলিশ (৯), স্পোর্টিং 
ইউনিয়ন (১), খাঁদরপুর (১), টালিগঞ্জ (১), 
ইস্টবেঙ্গল (১), কাঁলঘাট (১), সালাকিয়া (২), 
ক্যালকাট। 'জমখান! 
হাওড়া ইড্টনিয়ন ২), 
রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব ১)। 

মানস গোল করতে পারেনি ভ্রাতত সংঘ, 


নিরুকে গোল 


জর্জ টেলিগ্রাফ ও মহম্ডোন স্পোর্টং-এর 


বিরুদ্ধে! 

সাব্বির যেভাবে গোল পেয়েছে ৪ 

ইস্টার্ন রেল (১), টালিগঞ্জ (১), রাজস্থান 
(১), রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব (৩) হ্যাটাত্রক, 
উয়াড় ১), এরয়ান (২), কুমারটুলি 0১), 
মোহনবাগান ১১), কাস্টমস (২), গোর্ঠ ট্রাস্ট 
€২), সালাকয়৷ ফ্রেস (২), ক্যালকাট জিম- 
খানা) হ্যাটট্রিক | 

সাব্বির গোল করতে পারেনি, বাপু 
কালঘাট, হাওড়া ইউনিয়ন ও মহমেডান 
স্পোর্টং-এর বিরুদ্ধে । 

এ মরশুমে সাব্বির তিনাট ম্যাচে খেলেনি। 
পুলিশ, স্পোর্টং ইউনিয়ন ও বি এন আর- 
এর বিরুদ্ধে । 


১০ আগস্ট পর্যন্ত 


হি 1 


(১), কাস্টমস ১১). 
রাজস্থান ৩) ও. 


(৪)59 5915 511১) 


'খলার আসর ৪৬ 


এ 


মোহনবাগানের 


মোহনবাগান-১ (মানস-১) 
রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব-০ 
৯ আগস্ট £ রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের 
বিপক্ষে নামমান্র' গোলে জয় পেয়ে মোহন- 
বাগান ছিলগ জয়ের পথে আরও এর ধাপ 
এগিয়ে গেল। গোলটি করেছে মানস । এবং 
সম্ভবত মানসই সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মানটি 
পাচ্ছে। আজকের গোলটি সহ তার গোল 
সংখ্যা দাড়াল ২২।. 
আজকের খেলার একমাত্র এবং মোহন- 
বাগানের পক্ষে অবশাই মহা মূল্যবান গোলটি 
এসেছে 'দ্বতীয়ার্ধের ১৯ মানটে । শ্যামের 
কাছ থেকে পায়াস বল পায়। গোল পাবার 
আশায় মানস তখন ডান দিক থেকে পেনাপ্টি 
বক্সের বাঁদকে চলে এসেছে এবং - কিছুটা 
আনমার্কভ অবস্থায় সে দাঁড়য়ে। পায়াস 
তাকেই বলটা দেয়। মানস বলটা ধরে 
রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের একজন ডফেও্ডারকে 
ডজ করে গোলরক্ষক কিরণ রায়ের ডান কি 
'দিয়ে প্লোসং সট করে । বল জালে জড়ায় । 
এই একবারের জন্যই কিরণ হার মানল। 
এঁদন সে অসামান্য খেলেছে । এ মরশুমের 
অন্যতম স্রো গোলাকাঁপংয়ের নিদশন সে 
আজ রেখে গেল । 
. রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব তীর লড়াই 
করেছে। গোলরক্ষক কিরণ তো বটেই, 
রক্ষণভাগণড দেখিয়েছে অনমনীয় দৃঢ়তা । 
বলাই চক্রবর্তী, পুলক বিশ্বাস, নিতাই দে, শল্তু 
'দত্ব, স্ুীবমল ঘোষ'রা মরণপণ সংগ্রাম করে 
গেছে আগাগোড়া | দুটি নিশ্চিত গোল 
গোললাইন থেকে ঝবাচিয়েছে-একটি শন্তু দত্ত, 
অপরটি আর এক ডিফেগার পুলক বিশ্বাস । 
মোহনবাগান সদস্য-সমর্থকদের চোখে মুখে 


এঁদন ওরা মেঘের ছায়। ফুটিয়ে তুলেছিল । -. 
€ গোলের জন্য শুধু খেলোয়াড়রা নয়, গ্যালারিও 


মরীয়। হয়ে ওঠে একসময়। . 
রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব রক্ষণ কাজেই 


নিয়োজত থাকেনি, বেশ কয়েকবার দাপটের 


সঙ্গে আরুমণও শানিয়েছে। গোল খাওয়ার 
পরও ওয়া উঠে এসে আক্রমণ করেছে । 
প্রথমার্ধের তখন ২৬ মিনিট । গ্যালারকে 
সে সময় একট। থরহরি কম্পন দু'লয়ে দিয়ে 
যায়। গৌর বাগের পায়ে বল-_সামনে 
প্রতাপ । চাবুকের মত সট বেরোলো গোরের 


- পা থেকে। অসামান্য দক্ষতায় প্রতাপ সেট। 


ফিস্ট কএল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরত বলে 
কিশোর মুখার্জর পা থেকে সট বেরোলো । 
কিন্তু এবারও দুর্দমনীয় প্রতাপ 'ফিস্ট করে 
বলটা বার করে দিল । নিশ্চিত গোল খাওয়া 
থেকে রক্ষা পেল মোহনবাগান । 

এছাড়া প্রথমার্ধের বারো গাঁনটে কিশোর 
একটি বল টেনে নিয়ে আসে বিপজ্জনক ভাবে 
এবং গড়ানো সট কয়ে । সটে ততটা জোর 
ছিল না ঠিকই, কিন্তু কাদা মাঠে এইসব সট 
থেকেও গোল হয়ে ধেতে পারে যে কোন সময়। 
তাই প্রতাপ শুয়ে পড়ে সেটা ধরে । এব্যাপায়ে 
কোন সন্দেহই নেই, প্রথম বড় টিমে এসেই 
প্রতাপ দলের লগ জয়ের সম্ভাবনার পথে 
একটা বিরাট অবদান রাখল । 

রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের আকুমণভাগে 
এদিনও, ইস্টবেঙ্গলৈর সঙ্গে খেলার দিনের 
মতই, সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিল কিশোর । যে 
দলটি আজ এতটা বদ্ধপাঁরকর গন নিয়ে লডল, 
সেই টিমটারই অবস্থান এবার দিগ কোঠার 
নীচের দিকে । । 

িরণের অনবদাতা এবং গোল লাইন 
থেকে দুটো নিশ্চিত গোল বাচানোর ব্যাপারটা 
থেকেই ধারণা করা যায় মোহনবাগান অনেক 
গোলের সুযোগ সুষ্টি করেছিল । প্রাতীদনের 
মত আজও কিছু সুযোগ আক্রমণ ভাগের 
থেলোয়াড়ের৷ নষ্ট করে। বড় দলের সুযোগের 
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অপচয় আমাদের প্রতাহ সকালবেলার টিফিন 
থাওয়ার মতই স্বাভাঁবক ব্যাপার । 

এছাড়া অবশ্য শ্ামের একটি চমংকার 
হেড এবং পায়াসের শুয়ে পড়ে নেওয়া অনবদ) 
সট বারের উপর "দিয়ে যায় । 

খেলা শেষের কিছুক্ষণ তাগে সুরত 
ভঙ্টাচা বল ছেড়ে শেখর চরুবর্তীকে লাখি 
মারে, রেফার মিলন দত্ত তংক্ষণাং ওকে হলুদ 
কার্ড দেখান । 

এঁদন খেলার আগে, খেলা চল:কালীন 
এবং খেলার শেষে মাঠে অসংখ্য বাজী ফাটালে। 
হয়। মাঠে বড় বড় সবুজ-মেবুন পতাকা দেখ। 
যায়, বেলুন এবং ঘুঁড়ও গুড়ে। আঁধনায়ক 
দিলীপ পালিতকে উপহার দেওয়া হয় পাল 
তোল নৌকা । আজকের ম্যাচ জেতায় 
মোহনবাগান লিগ জয়ের আরও কাছাকাছি 
চলে এল । খেলা ভাঙার পর টেণ্টে গিয়ে 
দোঁখ সকলের চোখে মুখেই স্বাস্ত ফুটে 
উঠেছে । মানস খাল গায়ে বসে একজনের 


* সঙ্গে কথ। বলছে এবং অরেঞ্জ গ্োয়াস খাচ্ছে । 


গোৌঁতমও খালি গায়ে দাড়িয়ে, হস বানময় 
হল ওর সঙ্গে। একটু আগে কোচ পিকেকে 
কিছু বলে প্রেয়ার্স ড্রোসং রূমে পা বাড়াতে 
দেখলাম । সুর্তকে দেখলাম তোয়ালে 
গরে একট। ঘরে ঢুকে যেতে । কিছুক্ষণের 
মধ্যেই প্রদীপ চৌধুরী জামা-প্যান্ট পরে 


ফিট হয়ে বোরয়ে গেল। রঞ্জিত মুখার্জ, 
[শবাজী ব্যানার্জ তখন প্লেন ড্রেসে। ওরা 
প্রতোকেই হাসিখুশী, খুশী প্রান্তন খেলোয়াড় 
বদূযুং মজুমদারও । টেণ্ট থেকে বেরোচ্ছি, 
হঠাৎ দেখা হয়ে গেল রর্ম। থেকে আগত মোহন 
ছেত্রীর সঙ্গে। খেলোয়াড়দের মধ্যে তখন 


প্রথম বেরোচ্ছে সন্তোষ বসু ্কুটারে ফারে।, 


আমও বৌরয়ে পড়লাম । চে 
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ইস্টবেজল-৪ 
ক্য/লকাটা জিমখানা-১ 
€(সাব্বির-৩ (হ্যাটট্রিক), 
সাজ্জাদ) €(গের ব্যানার্জি) 
৪ আগস্ট মহমেডানের কাছে একটি 
পয়েণ্ট খুইয়ে লগ জয়ের রাস্তা থেকে'সরে 
যাওয়া ইস্টবেঙ্গল এঁদন মাঠে অপ্পসংখ্যক 
ক্ষুব্ধ সমর্থকের 'ধন্জার কুড়িয়ে খেলতে নেমে- 
ছিল । লিগ পাওয়ার আশা কমে গেলেও 
ইস্টবেঙগেলের প্রঃতটি খেলোয়াড়ের লক্ষ্য ছিল 
সাব্বরকে দিয়ে গোল কাঁরয়ে অন্তত গোল- 
দাতাদের তালিকায় শীর্ষ স্থানটি দখল করা । 
যোট বর্তমানে মোহনবাগানের মানসের 
হেফাজতে । সারাদনের বৃষ্টিতে মাঠের 
প্যাচপ্যাচে কাদায় প্রথমার্ধের ২০ 'মানটের 
মধ্যেই সাব্বর পরপর তিনটি গোল করে 
নজদ্ব দ্বিতীয় এবং মরশুমের চতুর্থ হ্যাটান্রকটি 
করে। লগে রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে 
প্রথম হ্]াটদ্রিকটির কাতত্বও সাব্বিরের । শেষ 
গোলটি সাজ্জাদের । এঁদন ইস্টবেঙ্গলের 
চারটি গোলের পিছনে সুরাজতের তাবদান ছিল 
সিংহ ভাগ । প্রথমার্ধের ৮ মাঁনটে সুরাজতের 
উঁচু সেন্টার বুক 'দয়ে 'রাসভ করে সাব্বর 
প্রথম গোল পায়। এক্ষেত্রে সাঁব্বরের 
আলতে। সট বিপক্ষ লেফট ব্যাক অনুপের 
গায়ে লেগে গোলে ঢোকে. (১-০) । দুশীমনিটের 
মধ্যেই ভ্রিমখানার রক্ষণকে বেসাম৷ল করে টাচ 
লাইনের কাছ থেকে সুরাঁজতের মাইনাসে 
সাব্বিরের হেড করা বল সেকেওু বারের গায়ে 
লেগে গোলে ঢোকে (২--০)। সাব্বিরের 
হ]াটদ্রিকটি হয় ২০ মাঁনটের মাথায় । এই 
সময় ২৫ গজ দূর থেকে সুরাজতের বাক 
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সক্বরের দ্বতায় 


খাওয়ানে। মাপ। ফ্রি-কিক সাব্বর হেড করে 
গোলে পাঠাতেই বৃষ্টতে কাকভেজা সমর্থকেরা 
হাততাগিল ও পটক। ফাটিয়ে সাবাস জানায় । 
এর আগে ১৪ মিনিটের মাথায় সুরাঁজতের 
বাড়ানো বলে সাঁব্বরের জোরালো সট 
শজমখানার গোলাকপার তনুময়ের গায়ে লেগে 
প্রীতিহত ন৷ হন্বে সাঁব্বর এখন পর্যন্ত লিগের 
শীর্ষ গোলদাতা মানসের (২১) গোলসংখ্য। 
ছু'য়ে ফেলতে পারত । 

বরাতর পর ১০ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল চতুর্থ 
গোলটি . পায় সাজ্জাদ মারফত । কয়েকজন 
[পক্ষ : রক্ষণভাগের খেলোয়াড়কে কাটিয়ে 
সুরাঁজতের উচ্চু সেপ্টারে ফীকায় দীড়ানে। 
সাজ্জাদের হেড করে গোলে বল পাঠাতে 
কোন অসুবিধা হয়নি । এরপর ইস্টবেঙ্গলের 
থেলোয়াড়রা আউট 'দিয়ে না খোলয়ে মাঝমাঠ 
দিয়ে আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করার ফাকে 
জিমখানার খেলোয়াড়রা আক্রমণ শানাতে শুরু 
করে আভিজ্ঞ স্ট্রাইকার গোঁবন্দ দাসের 
মাধামে । এবং ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের 
1চলোমর সুযোগ কাজে লাগয়ে খেলা শেষের 
1তন মিনিট আগে গোবন্দ মারফত বল গেয়ে 
রাইট আউট গোর ব্যানার্জ একটি গোল শোধ 
দেয় বিপক্ষ রক্ষণের ভুলে । উল্লেখ্য_ এঁদন 
ইস্টবেঙ্গলের কোচ তরুণ ঘোষ বা ফুটবল 
সম্পাদক সহ অন্যান কর্মকর্তা যারা নিয়ামত 
মাঠে হাজরা দেন,_তাদের মাঠে দেখা 
যায়ান। ঃ 


ইস্টবেজল £ আমত গৃহ, টমাস ম্যাথুজ, 
শ্যমল ঘোষ, চিন্ময় চ্যটর্জ, রবীন দাস, 
প্রশান্ত বান|ঁজ, কাজল চ্যাটাজ, সুরাঁজত 
সেনগুপ্ত, সাব্বির আলি, ডেোঁভড উইলিয়মস 
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ও মীর সাজ্জাদ । 

ক্যালকাট। জিয়খানা£ তনুময় বসু, 
|শবাঁজ মজুমদার ( অচলেন্দু ঘোষ ), উৎপল 
সূর, বীরেন দাস, অনুপ সরকার, তপন ঘোষ 
ও জয়দেব ঘোষ (পাত:ম বাহাদুর), গৌর . 
ব্যাঝাজ, গোন্দ দাস, রামবাবু কুগার ও 


অলোক ঘোষ । 


রেফারি £ শান্ত গুপ্ত । 


মহমেডান স্পোটি ২-৩ £ 
পুলিশ-১ 
(অমলরাজ, সুভাষ, (বকুল দাস) 
দিনকর ) 

এবছর প্রথম িভিসনের যে চারটি দল 
অবনমনের প্যাচে পড়ছে তাদের মধ্যে পুলিশের 
নেমে যাওয়ার ব্যাপারট। অনেক আগেই ঠিক 
হয়ে গিয়েছিল ।: তবুও শেষ খেলায় পুলিশ 
আঁতি মূল্যবান দুটি পয়েণ্টের জনা মরীয়। হয়ে 
মাঠে নেমেছিল । িশেব করে দ্বিনীয়ার্ধের 
গোড়াতে একটি গোল করার পর । 

একটু শন্ত প্রাতপক্ষ হলেই বেসামাল হয়ে 
পড়ে এই বদনামট। কাটিয়ে উঠে এদিন প্ুলশ 
দল তারক। খাঁচত মহমেডানের বিরুদ্ধে ভাল 
ফুটবল খেলেও শেষ পযন্ত ৩১ গোলে 
হেরে গেছে । সামাগ্রক বিচারে দুই 
আভজ্ঞ খেলোয়াড় দলনায়ক হাবব ও- 
সমরেশ চৌধুরীকে বাদ দিয়ে মাঠে নামা 
মহমেডানের প্রাধানোর পাশাপাশি বৃষ্টি ভেজা 
গপছল মাঠেঃ পুলিশের ছেলেরাও দাপটে খেলে 
গোটা তিনেক গোলের সুযোগও সৃষ্টি করে- 
ছিল । যেগুলি কাজে লাগাতে পারলে খেলার 
ফল অন্যরকম হত। অবশ্য তাতে পুলশ 
দলের দ্বিতীয় াভসনে পিছলে পড়ার 
ব্যাপায়ে কোন সুরাহা হত না।: কারণ ২১টি 
ম্যাচে পুলশের সংগ্রহ মাত্র ১০ পয়েণ্ট । 

দিনকর, লাতিফুদ্দিন, সুরন্দরকুমার ৭. 
সুভাষ রায়ংক নিয়ে গড়া মহমেডান আক্রমণ 
ভাগের খেলায় পারস্পীরক বোঝাপড়ায় চেয়ে 
ব্যান্তগত স্কিল দেখানোর প্রবণতায় না ভূগলে 
মহমেডান বেশ বড়সড় ব্যবধানে জয় পেত 
তাতে সন্দেহ নেই। 

গোড়া থেকেই বিপক্ষ রক্ষণে চাপ সৃষ্টি করে 
ফাটল ধরাতে বাস্ত মহমেডান প্রথম গোলটি 
পায় তিন মিনিটের মাথায়। সুভাষ রায়ের 


সেন্টার সুরিন্দার সুন্দরভাবে অমলরাজকে 


বাঁড়য়ে দিলে অমলরাজ মহমেডানকে 
১--০ গোলে এাঁগয়ে দেয়। দ্বিতীয় 
গোলটি সুন্ভাষের । ১৮ 'মানটে ওভারল্যাপ 
করে ওপরে উঠে আস৷ 'মহমেডানের টগবগে 
লেফটব্যাক গৌরাঙ্গ ব্যানার্জির সেণ্টার *থেলে+ এ 


নেওয়া আনোয়ার হোসেনের সট পুলিশ € 
৮ 
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গোলাঁকপার কল্যাণের হাতে লেগে কাছে 
দাড়ানো সুভাষের কাছে পৌছতেই চটপট 
জালে ঠেলে সুভাষ ২--০ করে। 

গবরাতর পর দু" গোলে পিছিয়ে গড়া 
পুলশ তেড়েফুড়ে আকুমণ শানিয়ে প্রথম 


. শমানটেই বকুল দাস মারফত একটি গোল শোধ 


খলার আসর ৪৮ 


হি 


৬ 


9 


করে। বছরের প্রথম মহমেডানের গোলরক্ষার 
দাঁয়ত্ব নিয়ে উয়াড় থেকে আসা আলমগীর 


প্রথম হাফের ২০ 'মানটে পুলশ দলের 


মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর. দুর্দান্ত সট কৃতিত্বের সঙ্গে 
প্রাতহত করলেও এক্ষেত্রে গোল বাচাবার কোন 
সুযোগ পায়ান। এই সময় পুলিশের লেফট- 
হাফ তারক সাহার জোরালো সট ব্লসাঁপসে 
ধার খায়। আনোয়ার হোসেনকে পাশ 
কাটিয়ে বকুল দাস তংপরতার্‌ সঙ্গে বল জালে 


পাঠায় আলমগীরকে বিভ্রান্ত করে (২-১)। 


এটি নিয়ে এবছর মহমেডান চারটি গোল 
খেল। 
চালিয়ে মহমেডান তৃতীয় গোলটি পায় কয়েক 


গোল খেয়ে গ। ঝাড়া দিয়ে আক্রমণ . 


মানিটের মধ্যেই । ডান প্রান্ত থেকে সুন্দর 
কুমারের লব বুক 'দয়ে রিসিভ করে গোল 
ছেড়ে বোঁরয়ে আসা প্ুীলশের পাঁরবর্ত 
গোলরক্ষক তপন ঘোষকে ধেশক। দিয়ে 
দিনকর দলের শেষ ও নিজস্ব প্রথম গোলটি 
করে। এরপর দু দলই প্রচুর সুযোগ নষ্ট 
করেছে যথেচ্ছভাবে ৷ 


মহমেডাঁন স্পোর্টিং ৪ মহঃ আলমগাঁর, 
প্রেমনাথ লিপ, মইদুল ইসলাম, অশোক 
চক্রবর্তা, গোরাঙগ ব্যানার, অমলরাজ ও 
আনোয়ার হোসেন, সুভাষ রায়,, লাঁতফুদ্দন 
(সুজাত ), সুরন্দারকুমার ও দিনকর। 


পুলিশ £ .কল্যাণ সরখেল তেপন ঘোষ), . 


দ্বিজেন চ্যাটার্জ, সুবীর মুখার্জ, জয়দেব 


- অরুন রায়, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবতাঁ ও তারক সাহা, 


[িলন বড়ুয়া, বকুল দাস, তিয়াকং আল 
(কৃশানু দে) ও প্রবীর মজুমদার । 
রেফারি 8 রণো চক্রবর্তী । 


আই এফ এ শিল্ডে মাত্র ছুটি বিদেশী দল 


স্টাফ রিপোর্টারঃ আগস্টের শেষ 
সপ্তাহ থেকে আই এফ এ শিল্ড শুরু হচ্ছে! 
ফাইনালের দিন ধার্য হয়েছে ১৪ সেপ্টেম্বর । 
দুটো সোঁমফাইনাল হবে ১১ ও ১২ 
সেপ্টেম্বর । কথা আদ্বে, শিল্ডে মোট পাঁচটি 
প্রদর্শনী ম্যাচ হবে এবং সন্তবত সবকটাই 
মোহনবাগান মাঠে । অবশ্য এ সবাকছুই 
গনর্ভর করছে সরকার ও পুলিশের অনুমাঁতর 


উপর | এই সংবাদ জানিয়ে আই এফ*এ 


সম্পাদক অশোক ঘোষ আরও বললেন, 
দুটো 1িবদেশী দল এবারের শিল্ডে অংশ 
নেবে। একটি দাক্ষণ কোরয়া একাদশ । 
[প্র-গাঁলাম্পক খেলায় বাস্ত থাকার, জন্য ওদের 


জাতীয় দল না আসতে পারলেও একটি 


শান্তশালী দলই ওরা পাঠাচ্ছে । 

অপর বিদেশী দলটি কুয়েতের ফার্ট 
[ডাঁভসন টিম কাজ-ম। ক্লাব। রাঁশয়ার কোন 
দল এবার শিল্ড খেলতে আসছে' না । 

যে কটি দেশীয় দলের এবারের 1শজ্ডে 
আসার কথা-_নাগাল্যাণ্- রাজ্য দল. পান 


_.আ্যাথলেটিক ক্লাব, তন্ত্র ক্লাব, হায়দ্রাবাদ ওনড 


সিটি বয়েজ, হাওয়া কপার এখং কঢক 
কম্বাইন্ড । 

, মোট ৪৩ট দলের এবারের শল্ডে 
খেলার কথা । প্রথম ক্লাস্টার লিগের মযাচ- 


গুলে। হবে যথাক্রমে কলকাতা, কৃষ্ণনগর, 


খড়াপুর, মালদা, আসানসোল অথব দুর্গাপুরে 
মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্ট। 
এবং এারয়ান খেলবে কোয়ার্টার ফাইনাল 
থেকে । বিদেশী টিম দুটো খেলবে প্রি 
কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে এবং প্রাথথামৰ 
রাউণ্ড থেকে বাক ক'ট। টিম 'প্র-কোয়াার 
বা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠ্ঠে আসবে । "দ্বতীয 
গডাঁভসন থেকে যে চারটি দল প্রথম [বিভাগে 


উঠেছে, তারাও আই এফ এ [শল্ডে খেলা; 


সুযোগ পাচ্ছে । ধারণা অনুযায়ী যাঁদ সং 
কিছু এগোয়, তাহলে হয়তো ইস্টবেঙ্গল এব 
মোহনবাগান, সৌঁমফাইনালে দুটেো। [বিদেশ 
দলের মোকাবিল৷ ফরবে । 


পা পপ সারা 
মুদ্রক ও প্রকাশক £ অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিপ্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদি 


প্রকাশনী, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬, ২১-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত 


'ভী2$ ভ5 ৃ ; আলেখা $ ভাল্টার নয়গেবাউয়ার, 
সে ৃ জজ ৃ অনুবাদ $ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 


কালকেই তাহলে খেলা শুরু! ধ 
প্রথম হুইীসল-এর শব্দ শুনবার 
আশায় প্রাণটা আনচান করছে ! 


ভর খ্‌ আমার মজাটাই সবচে? বেশী ! 
আশা করি আমাদের হানবল 
হই ক্লাবটাকে দেবে জাতিয় 


আজই ওদের 
শেষ দ্রোনংয়ের 
দিন ! 


হ্যা, আর পয়মন্ত য৷ হানবল, বলট৷ কুড়িয়ে এনে দে 
যাবার আগে আমাদের কাছ)% হানবলকেও নিতে টি আর গোলপ্োৃষ্টের পিছনটাতে গিয়ে 
কে তো বিদায় নতে//| চেয়োছিল সঙ্গে ! মাদুলি-পুতুল চার্ট ার্িতপাট মেরে দাড়ার্গে | 


ছাড়া ওরা ছি একটাও 


ও সি, 
1778 টে 


ধাস। ! আম বাবা যেমন-তেম যে 
খেলুড়ে নই । একটা লেগ 'আবশ্বাস্য.-.সৃর্ষঠাকুর 
তোর৷ জালের মধ্যে ঢোকাতে ওর সমস্ত বুদ্ধিই শুষে 
নিয়েছে রে! 
ুর্ত ৩১ ্‌ 


৩৩ 
টিবি 


ছেলেপৃুলেগুলো 
কখন পালাল ? 


৮০112) ৮111৯? 
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